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হ্বাহী গ্রজ্ঞমাআম্দ 





প্রথম সংস্করণ--৫সস্টেম্বর ১৯৭০ 


জ্রীরামকষ্জ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা 


প্রকাশক : ব্বামী শ্রশান্তানন্র 
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাজ্ুষ্মঠ । ১৯বি, রাজ রাজকৃঝ স্ট্রাট । কলিকাতা ৬ 


মুদ্রক £ শ্রসিদ্ধার্থ মিজু 
বোধ শ্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬ 


ভগবান শ্রীরামকুঞ্ণদেবের মানস-পুত্র 
রাজা মহারাজ, 
শীমৎ স্বামী ত্রন্মানন্দজী অভাব্রাজেব্র 
পুণ্য-পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্ট্ে 
'পদদাবলীকীত্নের ইতিহাস' € প্রথম ভাগ ) 
অপিত হোল । 


॥ ভুমিক। ॥ 


“দাবলীকীর্তনের ইতিহাস" তথ। “বৈষ্চব-পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস' (প্রথঙহ 
ভাগ) প্রকাশিত হোল। তিনটি ভাগে বা খণ্ডে এ'পুস্তক প্রকাশিত হবে। 
প্রথম ভাগ পরবর্তী দুটি ভাগের পরিপূরক ও দিকদর্শক। পরবর্তী দুটি ভাগে 
পদাবলীকীর্তনের সাহিতা, দর্শনতত্ব, প্রাণতত্বঃ বস্ততত্ব, পালাগান ও পালা- 
বিভাগ ও তাদের পিছনে মনোবৈজ্ঞানিকী নীতি, রাগ, তাল, আখরবৈশিষ্ট্য 
প্রভৃতির আলোচনা থাকবে । মোটামুটি পদাবলীকীর্তন-সম্পর্কে সকল 
বিষয়বন্তর আলোচনা স্কান পাবে। 

* পেদাবলীকীর্তন" শুধুই ভাবতের নয়, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গীত-জগতে একটি 
অনবছ্ ও অনন্যসাধারণ দান। কীর্ভনের” সাহিত্যসম্পদ তথ পদের 
রসায়িত ব্রজবূলি ভাষা ও ছন্দায়িত রচন| বিশ্বের সমাজে অনন্ুকরণীয় । 
রস, ভাব ও ছন্দের তা ত্রিবেনীধারা। পদাবলীকীর্ভন বাঙালীমাত্রের ও 
তাঁরতেব সঙ্গীত-সাধকমাত্রেরই আদরে বন্ত। দক্ষিণ-ভারতে ও মহারাষ্ট্রে 
ভক্তিভাবনিষ্াত পদকীর্তনেব প্রচলন থাকলেও শ্রীচৈতন্বদেবের পরবর্তাকালে 
গোঁভীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণ-প্রতিপাদিত বৈষ্ণবদর্শনতত্বের সহযোগে বাঙলাদেশে 
বৈষ্ব-পদাবলীকীর্তনেব রূপ, বিশেষ শৈলী ও বিকাশ অনন্নকরণীয় ভাবে 
আন্মপ্রকাশ উ্রেছে-_যার তুলন! বিশ্বের ইতিহাসে মেলে না। উত্তর- 
ভারতীয সঙ্গীতপদ্ধতিতে তালের যে বিকাশ; কিংবা দক্ষিণ-ভারতের 
সঙ্গীতপদ্ধতিতে বিচিত্র তালেব যে অনুশীলন এখন ও বর্তমান আছে, বালা 
বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনে তলের বিকাশ তার্দের চেয়ে অনেক বেশী ও 
বৈশিষ্ধ্যপূর্ণ ।* বাঙলার পদাবলীকীর্তন “ক্ল্যাসিকাল” সঙ্গীতপদ্ধতির অন্যতম। 
প্রার্বান ও রসায়িত এই সঙ্গীত। হৃঃখের বিষয়, অভিজাত ক্ল্যাসিকাল 
সঙ্গীতের ধরা ধারক ও সাধক, তাদের দৃর্টি এখনও বাঙলার এই 
নিজস্ব সম্পদ ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট নয়। এ' সকলের বেলায় দক্ষিণ- 
ভারতের সঙ্গীতজ্ঞানী ও সঙ্গীত-শিল্পীদের তীয় সম্পদ ও নিজস্ব অবদানেত্র 
প্রতি শ্রঞ্ধাশীল দৃষ্টির নিদর্শনের আমর! প্রশংসা! করি। রসানৃভূতিই সঙ্গীতের 
প্রাণবন্ত । বাঙলার পদীবলীকীর্তনে অনবদ্য ও অপাঁধিব রসের আহাদ 


৮ 


সহজেই পাওয়া যায় এবং তারই জন্য বৈষণবশিরোমণি ঠাকুর নরোত্তমদাস 
পদাবলীকীর্তনকে “রসকীতন' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাছাঁড। অসাম্প্রদায়িক 
উদ্বারত1 সর্বজনসমার্ৃতি হলেও বিশ্বেব প্রতিটি জাতি তাঁর সাজাতাবোরধ ও 
জাতীয় সমৃদ্ধিবূপ শিল্প ও সংক্ষতিব প্রতি একান্ত নিষ্ঠাকে নিয়েই বিশ্বে 
দরবারে গৌরব ও সমাদরের আসন লাভ কবে, জাতীয়তাঁকে ও জাতীয় 
শিল্প-সংস্কৃতিকে অবমানশ| কিংবা অন।দপ কবে তা পাওয়। যায় না। 
তাই ভারতের ও বিশেষ করে বাঙলার এতিহাবাহী শিল্পসম্পদ্দের প্রতি 
যথাযোগ্য সন্মান বেখে সংস্কৃতিসেবী মশীষীবা বাঙলা পদাবলীকীর্তনের 
মান ও মাধূর্যকে অক্ষুগ্ন রাখবেন আশা করি । 

পদাবলীকীর্তনেব ইতিহাঁস-রচনার পিছনে খাবা বিশেষভাবে উৎস।হ ও 
প্রেরণা যুগিযেছেন তাদের আমি অদ্ধাবনতি জানাই। আমার গুরুভ্রাত] 
শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম. এ” এই গ্রন্থের পাওলিপির অধিকাংশ ভাগ 
দেখে দিয়ে সাহায্য করায় আমি তার নিকট কতজ্ঞ। প্রকাশক স্বাশ্ী 
প্রশাস্তানন্দকে আমি ধশ্যবাদ জানাই তাব জধপ্রকীরে সহায়তা জন্য । 
এই গ্রন্থের প্রুফ প্রভৃতি দেখে দিয়ে ও নানাভাবে সাহাষা করেছে আমার 
স্েহভাজন শ্রীদেবাণীষ হোঁড, আমি তাঁকে স্লেহাঁশির্বাদ জানাই । শ্রীরামকপও 
বেদাত্ত মঠের পুস্তক-বিভাগ গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রে বাঙলাদেশের অমূল। 
সম্পদকে সংস্কৃতিবান সকল মান্বষের নিকট উপস্থাপন করাব সুযোগ দান 
করায় আমি মঠের কতৃপক্ষদের নিকট কৃতজ্ঞ । 

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থের বিব্রয়ালদ্ধ অর্থ কাপকাতা 
শ্রীরামকঞ্চ বেদান্ত মঠের পুস্তক-প্রকাশন-ভাগারে স্বামী অভেদানন্দ মহার[জের 
গ্রস্থাবলী ও অন্যান্য সংস্কৃতিসম্পন্ন গ্রন্থের মুদ্রনে ও প্রকাশে ব্যয়িত হবে । 


শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ স্বামা প্রজ্ঞানানন্দ 
১৯বি, রাজ! বাজকৃষ স্ট্রীট, 

কলিকাতা-৬ 

সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ 


॥ সুীপাত্র ॥ 


ব্বিষ পৃষ্ঠ] 

ভুূমিক। 

পুর্বাভাস ৪ 5 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

১! কীর্নগানের প্রসঙ্জে রড রঃ ৫€--৮ 


কীতন'বাউনাদেশেব নিজস্ব সম্পদ ৫-বিভিন্ন দেশে কাঙনগানেব প্রচলন ৬--পদাঁবলী শীত- 
কবিত। ৬_-'পদ”শবে গান বা গাঁতি ৬-রামহণে “পদ"শব্দ ৬_নাট্যণান্ত্রে পদ-শবগ ৭_ 
গাব ৭৪-পদেব লাক্ষণিক অর্থ ৭-_ক। লদাসেব কাবে। পদ-শব্দ ৭-নাথগীতি ৮-নাথগতিব 
আদশ ণঠাগাবিন্দে প্রতিব লিত ৮ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


২। পদ ও পদ্দাবলী ৮০, টু ৯-__-৩৬ 
“পদ? শবে ডঃ শ্বকূমাৰ সেন ৯-সঙ্গীত-বঠীকবে পদ-শব ৯_-পদাবলা ও গীতগোবিন্দ ১০. 
বাংলা-সাহিত্যে পদ ১,-_চযাপদ ১*-_-ই*নযান ও মহাযান ১৬__হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্থু ১২-১৩-- 
-বাদ্ধ মহজযাশ ১৩- যোপদেব অর্থ ১৪__নৈবাত্মাদেব ১৫-_চধাগীতিব ভাষা ১৬ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


৩। চর্ধী ও মাথ-গীতি * তত ১৭--২৮ 
বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাজে নূতন প্রাব্ন ১৭--সহজযান সম্বন্ধে ডাঃ শশ'ডুণ ঘোষ 
১৭--বোদ্। তান্ত্রিকতা-প্রসঙ্গে নগেন্সরনাথ ধ্থ ১৭-বঙযান ও সহজযান ১৯--বৌদ্ধ 
অনুশাসন ১৯ সহজিযা-বৈধণব-মত ২*--সহ্ঞিযাধমের সাধক ২০-শ্বীগ্রীঘ ১০১৫ থেকে ১০৬০ 
শতকে বাঙলার সমাজ ২০--তন্্ ও আচার ২১-নাখধর্ম ও মঃমঃ হবপ্রসাদ শাস্ত্রী ২১-- 
নাথধর্মের সাধন ২১-_হঠযোগরপ্রদীপিকা ২২__অচ্যুতানন্দেব শুন্ত-সংহিত! ২২-_ বৌদ্ধধর্মের 
সম্প্রদীয ২২--বৌঁদ্ধধমেব বিস্তাব-সম্পর্কে এতিহাসিক তারানাথ ২৩--চয| ও ব্রহ্মগীতি ২৩ 
ণচয।'শব্দের অর্থ ২৪--গাথা-নারশাংসী ২৪-সচযাগীতিব উদ্দেস্থ,২৪__চর্যার গীতবীতি ২৫-- 
“সম্বয,-শব্দের অথ” ২৫--চষার গাযনশৈলী ২৬--চযার গীতি-রূপ ২৭-. চর্যা-সম্পর্কে শাঙ্গদের 
ও কল্লিনাথ ₹৭-_চযা ও বেস্কটমর্ী ২৮ 


এবষয পৃষ্ঠা 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


৪1 চর্ধাগীতির গঠন ও গায়নশৈলী ... নর ২৯-_-৪৩. 
চয! ও গীতগোবিন্দগানে “পদ"-শব্দ ২৯--চযাব শ্রেণী ও রূপ নির্ণয ৩০--ধব* শব্ধ ৩*--বাগ, 
থাট, মুচ্ছনা ৩১--ভবতেব সমযে গ্রাম ৩১-_প্রবন্ধগান ৩২-_সঙ্গীত-ব্তাকব ও প্রবন্ধ ৩২-- 
প্রবন্ধ ও ধা ৩৩ প্রবন্ধে জাতি ৩৪__চর্ধা-সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদ শহীদুলাহ ৩৪--শৃন্ভত। ও 

বাধা ৩৫-চর্ধাব ভাষ!-সম্পর্কে মঃমঃ হবপ্রস।দ শাস্ত্রী ৩৫__চর্ধাব ভাষ1-সম্পর্কে ডঃ হকুমার 

সেন ৩৬--সন্ধ্যাতাষ। ও মুণি দত্ত ৩৬--চযা ও অধ্যাপক তাবাপদ্দ মুখোপাধ্যায ৩৭-- 

কৌলজ্ঞাননির্ণধে চর্ধা ৩ _চর্ধাব বচযিতাগণ ৩৮__মহাযান ও শৃহ্যত! ৩৯-_-গুহাসমাজতন্তে 

তাস্থিকত| ৪*--ডঃ বিনযতোষ ভট্টাচাষ শুম্থতা-মম্পর্কে ৪*-_-পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ ৪*--সহজ ও 
সহজ।নন্দ ৪১-_-সহজধর্ম ও মংমঃ শাস্ত্রী ৪১-_চযাপদে যোগশান্ত্র ৪২--সবহপাদ ও যোগসাধন! 

৪২--শিব ও শক্তিবতস্ত ৪৩__চযাব অবধূতিক। ৪৩ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


৫। বাঙলাদেশ সঙ্গীতের দেশ ”* ্ ৪৪-_-৫১ 
বাঙউলাদেশে সঙ্গীত ৪৪ -«বাউল1” শব্দ ৪৫_-বাউলায হথফীধর্মেব প্রচাব ৪৬-বুহত্তবব বঙ্গে 
সংস্কতিব চর্চ| ৪৬--ভক্তি ও তক্ডিবাদ ৪৭-_-ভত্তিধর্মে বাঙলাদেশে ভক্তিধমের বিকাশ ৪৭-. 
গুপ্তবাজাদের সমযে বাউল! ৪৭_-£সন বাজাদেব সমঘে বাঙলাদেশে ধর্ম ৪৮--পাহাডপুর- 
স্তপে বাধাকৃষ্ঃলীল।র নিদর্শন ৪৮-_প্রাব-জযদেব-যুগ বাঙল। ৪৯ _দাতবাহন নবপত হালের 
সমযে ভক্তিধর্ম ৪৯-_গীতগোবিন্দ ঠ্রিবেপীসঙ্গম ০*__-ঘ্রীচৈতচ্য ও গীতগো রিপা ৫১ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, 
৬। কৰিজয়দেব ও ্ীতগোবিন্দ রঃ রঃ ৫২-__-৫৭ 
গীতগোবিন্দ”-কাব্যগ্রন্থ ৫২--কবি জয়দেনেব পবিচঘ ৫৩-৬৪-_বীব ছ্মিব পবিচয ৫৫-__বাঙলাব 
শক্তিগীঠ ও তশ্বসাধন| ৫৬-৫৭ 


সগুম পরিচ্ছেদ 


৭। গীতগোবিন্দের পাদপীঠ .** রি ৫৮--৬৩ 
গীতগোবিন্দ ও শ্রীচৈতন্য ৫৫২_গীতগোবিন্দ একটি মহাকাব্য ৫৯_-গীতগোবিন্দে সর্গভেদ 
৫৯-৬১-শৃঙ্গীবরসগীঠ কামকল! ৬২--কৃষ্দদাস কবিবাজ ও বায-চৈতন্য-সংবাঁদে শ্রীকৃষ্ণতন্ 
৬২-_গীতগোবিন্পদগানের মর্মকথা ৬৩. 


১১ 


বিষয পৃষ্ঠা 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 


৮। গ্ীতগে।বিদ্দে রসতভ্ভ ও দর্শনতত্বং ... *** ৩৬৪--৭৩ 
অষ্টপদীব অর্থ ৬৪-দশাবতাৰ ও দর্শবিধ রস ৬৪-৬৫ শৃঙ্জাববসেব রূপ ৬৬--কামকলা-প্রসঙ্গে 
৬৭--কুণগুলিনীতত ৬৮--ক্ফোট-প্রসঙ্গে ৬৮-_তন্ৃষ্টিতে শিব ও শক্তি ৬৯--বস-বিয়েষণে রাণা কুত্তা 
৬৯--বস ও ভাব--৭*-৭১ ভগবছুপাঁপনাব ছুটি দিক--৭১ শ্রীবাধা-কুষণ-সম্বন্ধে কবি জঘদেব ৭২ 


নবম পরিচ্ছেদ 


৯। জয়দেব ও পদ্মাবতী . রঃ ৭৪--৮5১ 
“সংগীত'-শবেব বিশ্লেষণ ৭৪--বাঙলাদেশে নৃত্য-গীত-সম্পর্কে এস. ঘুবে ৭৪-৭৫--৩প্ত১ পাল ও 
সেন-যুগে নৃত্য-গীত ৭৫-_সেক শুভোদয়!-সম্বন্ধে ড£ হুনীতিকুমাব চট্রোপাধ্যায ৭৬--সেক- 
শুভোদযাধ ণৃত্য-গীত-প্রসঙ্গ ৭৭-৭৮--সেকশুভোদয়৷ এবং পদ্মাবতী ও জযদেব ৭৮-_তত্তমাঁল 
এবং জযদেব ও পদ্মাবতী ৭৮--গীতগোবিন্দে নৃত্যনাট্যেব-কপ ৮০-৮১ 


দশম পরিচ্ছেদ 


১০। গীতগোবিন্দের আতর ও সাঙ্গীতিক দূপ ্ ৮২--৮৮ 
গাতগোবিন্দে অভিনয-সম্পর্কে বাস্ছদেব শাস্ত্রী ৮২__-গীতগোবিন্দেব নাট্যকপেব বিশ্লেষণ ৮৩. 
গাতগোবিন্দপদ্গানে তাল ৮৪-৮৫-_রাগ-প্রপ-সম্পর্কে বাণ! কুম্তী ৮৬-৮৭-_কবণ-প্রবন্ধ-সম্বদ্ধে 
সঙ্গীত-রতাকর ৮৭-৮৮ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


$১। গীতগ্োবিন্ফের গঠনশৈলী র্‌ ...৮৯-:১০৩ 
গাতগোবিন্দেব দ্বা শ সর্গে গান, বাগ ও তালেব সংখ্যা ৮*--গীতগোবিন্দে রাগ-সংখ্যা ও বাগ- 
রূপ ৯০--তালের বূপ ৯০--নিযামক থাট (5220510 5০816) ৯১-_সঙ্গীতসমযসারে ভৈরবীর 
রূপ ৯--বাগেব প্রাচীন বূপের,সঙ্গে আধুনিকেব প্র্থক্য ৯৪-গীতগোবিন্দে উল্লিখিত ১২টি 
বাগেব স্ববকূপ-বিশ্লেষণ ৯৫-৯৬মালব ও মালবগৌড় ৯৫-গর্জবী ৯৫--বসন্ত ৯৫-_রামকিরি 
৯৫--কর্ণাট ৯৫--দেশাখ, দেশাখ্য ব! দেবশীখ ৯৬--দেশ-ববাড়ী ৯৭-_গোওফিবী ৯৮--ভৈববী 
৯৮-__ববাঁড়ী ৯৮-_বিভাস »৯৯--মালব বা মালবগৌড় »৯*-_বাঁণ। কুস্তাব বসিকপ্রিযা”-টাকাষ 
বাগ-বাগিণী ও গীতগোবিন্দ ৯৯-১০০-__বাণ! কুস্ত|! ও বসম্তরাগ ১০১--কর্ণাটবাগ ১*১--উভৈরবী 
১০১--মালববাগ ও বাণা কুস্তা! ১০২-_বামক্রিযারাগ ১০২ 


হাদশ পরিচ্ছেদ 


১২। গীতগোবিষ্দে প্রাগরূপ ও তার বিকাশ, ১০৮:১58-:539৩ 
গীতগোবিন্দে রাগ ৯*৪-_রাগের বিশ্লেষণ ও রাগ] কুভ্া ১০৪--মালব ১০৪--গুর্জরী ১০৫-_ 
বসন্ত ১*৫--বাগেব তুলনামূলক আলোচন! ১*৬-১০৯--ববাড়ী ১১০-_বিভাস ১১১-মারুরাগ 


১২. 


বিষয় পৃষ্ঠা 
১১২._রামকিবী ১১২--বাওলাদেশের গীতবীতি মহাঁবাট্ বা দক্ষিণ-ভারতের রাতি থেকে 
ভিন্ন ১১৩ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


১৩। গীতগোবিন্দে রাগ ও তালের সমাবেশ ,..১১৪--১১৯ 
পুবাধুবৃভি ১১৪-_বাণ! ুস্।-বণিত বাগ ও তালশ্রো ১১৪-১৯৫--বগ ও তাল-সম্পকে ডঃ বৃষ” 
মাচারিযার ১১৫-১১৬--গ তগোবিন্দে নতন বাগেব সমান্শে ও তাদেব সবলিপি-প্রকাশে 
সোরাল্দ্রমোহন ঠাকুব প্রঠতি ১১৭--অন্তান্য পদকঙাদেব পদগানে বাগসমাবেশ ১১০-১১৭ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


১৪। গখতগ্বিন্দ ও পদ্দাবলীকীর্তনে নায়ক-নায্সিকাভেদ ১২০_-১৩৪ 
গীতগোবিন্দে প্রবাধা-কৃষের জযগান ১২০-১২১- শ্রীবাধা-কৃঞ্লীলাবহস্ত ১২৩-_লালা বহ্ত্তু- 
সম্পকে পণ্ডিত পগ্রহবেকু্ণ ফাখাপাহীযায ১২৩-১২৪-_গাতগোবিন্দে ক্ণিত লীলাভাবেব সঙ্গে 
শ্রামন্তাগবতে বণিত লালাভাবেব পার্থক্য ১৯৫--এ* সম্পকে ডঃ হশীলকৃমাব দে ১২৫-__শাবুদ- 
বাম ও বাসন্তী-রাস ১২৩ _পীতাম্ববদদাসেব “বসমঞ্জীব*? ১৬৯ নাযিকাবত্ম মালা” গ্রন্থে আট 
প্রকাব নাধিকীভাঁব ১২৭-১২৮--শলিশেখর ও চল্শেখখণরচিত পদসাহিত্যে ব্গ ও বস ১২৯-- 
বসমপ্রবী-সম্পকে ১৩০-১৩১-বসমঞবী ও অভিসাধিকা ১৩২--রসমঞ্ব'তে অন্যান্য তাবেব 


বর্ণণ] ১”৩-১৩৪ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


১৫। টবস্ডব-পদ্দীবলীতে পাঞ্ুরাত্রসংহিতার প্রভাব - ৮১৩৫-১৪২ 
ঘ্বাদশ শতকে চাব প্রকাখ বৈষব-সম্প্রদ[য ১৩৫-_গোডায বৈষণবখমের রর পুর্বে তক্তিভাব 
ও ভক্তিসাধন! ২৩৬-_বিষুদেবতাব নাম ও ঝপ বিবণ ১৩৭-১৩৮-ধ্থেদে বিধুদেল্তা ১৩৮-- 
বিঞু মন্বন্ে ভাত্বকাব সাষণ ১৩৯-_বিকুই বামন ১৩৯_“পঞ্চেঞ্পাসনা” গ্রন্থে বিষুব আলোচন। 
১৩৯-১৪০-_বিষু। ও হুর্ঘ ১৪০--বিঝু৪ গোপা ১৪০__গোবিপদ ও দামোদব ১৪১-লিপিমালায় 


বিষুট ১৪১-_পাঞ্চবাত্রে ও মহাভাবতে বিষণ ১৪২--চতুব্যাই ১৪২ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


১৬। কৃঙ্জ-বাজ্র্দেব-তথ্য ও তত্ব নর 25 ১৪৩--১৪৮ 
কৃষ্ণ-বাহ্দেব সম্পর্কে ডঃ হেমচন্দর বাষচৌধুরী ১৪৩-_ঘোর অনি ১৪৪-_দেবকী পুত্র কৃষ্ণ ১৪৪-- 
খাধী কৃষ্ণ ১৪৪--হাবীতগোত্রসত্তৃত, ছ' জন কৃষ। ১৪৫-_আলঙ্গিরসশিল্ত কৃষ্ণ ১৪৫_ গোপাল ও 
গোবিন্দ ১৪৬-_দর্বনাথের তাত্্(লিপি ১৪৬-_দৌবদেবতা বিফুই কৃষ্ণ-বাহছুদেব ১৪৭-_বিষু সম্পকে 
ডঃ সুরেজনাথ দাশগুপ্ত ১৪৭--ধথেদে তাগবত' শব্ধ ১৪৮ 


১৩ 


বিষয পৃষ্ঠা 
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


১৭। কীর্তনের প্রাণকেন্দ্র শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীরাধ' ১৪৯--১৫৮ 
সতগ্রলব মহাভাষে “কংসবধ'-নাটক ১৪৯--পাভাডপুব মন্দিবে ভিত্তিচত্রাবল তে কুষখলাল! 
ক।হিনী ১৫*--নাথসুনি-বচিত পদশান ১৫০--শ্রীষ্ভাশবাত “বাধা”-শব ১৫৪--বাধা,-শবেব 
বুৎপত্তি ১৫৪-_-"খাধিত'-শন্দেব অথ” ১৫৫-ডকখ শশিডৃষণ দাশগুপ্ত 'বাধা'-সম্পকে ১৫৫ 
পদ্মপুবাণে শ্রিবাধা” ১৫৪-_বিভিন্ন পৈক্ব-সাহিতো শ্রীবাখা ১৪৭--শ ক্কপিণ রাধা সম্পকে” 
ডঃ হশশকুমাব দে ১৫৭- ৫৮ 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


১৮। টৈষ্চব-পদাবলীকীতনের প্রাণতস্তব ১১৫৯-১৬৯ 
'তগোবিন্দে “বাধ1” ১৫৯-_চণ্ডাদাসেব পদাবলাতে “বাই”? না বাধা” ১৫৯--ভাষাতত্বেব দিক 
থেকে 'বাধা'-সম্পকে ডঃ শুুম'ব পেন ১৬০ ১৬১--এটিতন্যচবিতাম্তে বাধাতত্ব ১৬২-_ 
চৈন্তন্যোত্তব যশে শ্ররাধা-ণন্বঞ্গে ধাবণা ১৬২-_বিদদ্ধম/ধব ও শ্রকূপ গোস্বামীর কড়চা ১৬২-- 
০৯উ য-বৈষ্বধমে রাধাতন্ব ১৬৭ গ্রাজ “গোস্বামী ও ল্লাদব ধিগ্যাুষণ ১৬৪--তিনটি অপাধিব 
তত ১*৪-_পর্পন্বাদিনা,-গ্রন্থে শজাব-গান্থামী অচিন্ত্ভেদাতেদবাদ সম্পাক্ণ ১৬৪--শীমধ্ব ও 
ক্লভাচায »১৫-_-ভন্িভাবপন্তটনের কন ১৮৮-বাজা বল্পাল সেন ও বাজ লঙ্ম্পণ সেনেব সমযে 
বাওলাব সমাজে ধম ১৬৭--ধাযাৰ 'পবনদত,-কাব্যে বঙ্গদেশ ১৬৮-_বাঢদেশ বা জুক্গ ১৭৮-- 
বিনব উপাসন। ১*৮-১৬৯ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


১৯। শ্রীরুষ্ণকর্ণীমথৃত ও শ্রীত্রজ্মলংহিত। . ১৫১৮৩ 
অ”চতন্যদেবেব দাক্ষিণাত্য জমণকালে কর্ণামৃত ও ব্রর্গসংহিতা-সম্পকে পবিচিত্তি ১৭০-১৭১ 
ক্লিমজল ঠাকুব ১৭০-১৭১--প্এিমঙ্গল সম্বন্ধে যদুনপান দাস ১৭১-_বিলমর্জল-বচিত গ্রন্থ ১৭২-- 
সোমশিবি ১৭৩-_চিন্তামণি ও বিনমঙ্গল-সন্বান্ধ গোপাঁলভট ১৭৩--সোমশিরি*-শনদের ব্যাখা? 
১৭৪-__ভক্তমাল ও গিবিশচন্দ্র ঘ|/ষ ১৭৫--বিণমঙ্গল*-নাটকে পোমশাব ১৭৫-_চিন্তীমণি ১৭৫-- 
(সামশিবি-সম্পকে শুভ্তমাল" ও ধগবিশ-প্রতিভ1+-কাব হেমেক্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৭৫-১৭৭-_ 
তুলসীদাস ১৭৭--পীকৃষ্ণক্ণামতে ছন্দ ১৭৭--শ্রীক্ঞ্চকণামতে ছন্দাধিত পদ ১৮৫-১৮১- শ্রীত্র- 
সংহিতা ১৮১- ব্রর্ঈসংহিতায পদল।লিাতার নিদশন ১ ২-১৮৩ 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


২০। পদাবলীকঈ*তনে বিভিন্ন পদ্দসাহিত্যের অবদান ১৮৪--১৯৪ 
পদাবলীকীত্নেব মাধুয-সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথ--১৮৪ বালাদেশে ১২শ-১৩শ শতকেব পদসাহিত্য 
১৮৫- গোথাস্প্তসতী গ্রন্থে তদাশীস্তন সমাজ চিত্র ১৮৬--শ্রীকুষ্ণ-সম্পর্কে গাথাসপ্তনর্তী ১৬৮-- 


১৪ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
শ্রীধর দাসের “কবীন্দ্রমনুচ্চয” ১৮৭--'রাধ'”সন্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৮৬-১৮৯--বিভিন্ন 
রাগে অনুবিদ্ধ পদাবলীর নিদর্শন ১৮৯-১৯১--পদাবলী-সপ্পর্কে পণ্ডিত শ্রীহরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যা 
১৯১-১৯২-অমকশতকে পদ-নিদর্শন ১৯৩ কুট্রনীমতকাব্যে পদ-নিদর্শন ১৯৩--সছুক্তিক রামুতে 
পদ্দ-নিদর্শন ১৯৩ 


পরিশিষ্ট 


২১। গীতগোবিন্বপদগান বাঙলার পদ্দীবলীকীর্তনের পটভূমিক" 

১৯৭--২৩৭ 
“কীর্তন” অর্থে যশোগান ১৯৭-_বাচম্পত্যাভিধানে কার্তনের ব্যৎপত্তি ১৯৭-_মনুসংহিতায 
“কীতন”-শবব ১৯৮--কীতন-সম্পকে” গোপালভট ১*৮-_শ্রীপাদ সনাতন কীওন-সম্পকে ১৯৮: 
শ্রীমন্তাগবতে কীতনের অর্থ ১৯৮-১৯৯-_খেতখীব মহোৎসব ১৯৯--নবোত্বমদাস ও কীর্তন ১৯৯ 
_ শ্রীচৈতন্যপূর্ব যুগে তক্তিতত্ব ২০*-দ্$ শ্রলকুমাব “দ ভক্তিতন্বের ইঁতিহ্রে ২**-_বিভিন্ন গ্রন্থ 
ভক্তিতত্ব ২০১--আড-বাব-প্রসঙ্গে ডঃ হব্প্রেনাথ দাশগুপ্ত ২২--পাঞ্চবাত্রেব “বাত"শব্দেব অথ 
২০৯__বিষুব পাঁচটি বিকাশ ২০২--গৌবচক্দ্রিকাব প্রবর্তন ২০৩-_-কীতনেব বিভিন্ন শৈলী ২০৩-- 
শুঙগ/ববসেধ বিভাগ ২০৪-_গাতশোবিন্দে পদাবলীকীর্তনেব পালাগানেব উৎস ৯০৫_-বা্ন- 
গানেব দশটি তত্ব ২০৫--বাধাকৃষ্ণতব-সম্পর্কে ডঃ হ্ুধীলকুমাব দে ২০৬-_শীতগোবিন ও 
পদাবলী কীর্তনের তুলন1 ২০৬-২০৭ 





॥ পূর্বাভাস ॥ 


বৈঞ্ুব-পদাবলীকীতন নদীমাতৃক। হ্বজল। সফল! বাঙলাদেশেব হৃদয় 
তণ্ীব সহিত ওতপ্রোতভাবে জডিত। বাউল্াৰ প্দাবলীকীর্তন বাঙালী- 
জািব রসভাবসম্প,ক্ত হৃদয়াবেগ ও শিবিড অন্তরানুভূতিব বহিঃপ্রকাশ 
মাত্র। বসভাবসয়দ্ধ ব্রজবুল্িভাষা যেদিন বাঙল।ব বৈস্ঃব-পদাবলীসাহিত্যের 
সবল সাবলীল*বহিবাঁবরণ ব। অলঙ্ষরণ সৃষ্টি ক'বে ভাববিদগ্ধ প্রেরণ বৃহত্তর 
বাঙলাব জনগণের অন্তবে সচল প্রবাহ এনে দিয়েছিল, শাস্ত্রীয় রাগ, তাল ও 
বিচিত্র ছন্দের সন্তাব শিয়ে পরমনাযক ও পরমনাধিকা শ্রীকৃষ্জ ও শ্রীরাধিকার 
অপার্থিব মধুর চবিত্র বাঙালীজাতির চিত্কে যেদিন মথিত ও উদ্বেলিত 
করেছিল ও বু[ঙলার প্রেমের অবতার সর্বভাবঘনমুতি শ্রীচৈতন্যের নামকীর্তন 
বাঙলা দেশের *আবালরদ্ধবণিতার মনকে যেদিন রসাস্বাদনণে নিবিষ্ট ক'রে 
ধূলিধূসরিত পৃথিবীর বগুউর্ধে শাশ্বত আনন্দলোফে বিধূত করেছিল; 
ঠিক সেদিন ততেই স্বর্গীয় "পদাবলীকীতনেব প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল সাঁভিত্য ও 
সঙ্গীতরসপিয়াসী বাঙালীজ্ঞাতির অন্তররাজো ও দিবাভাবের সাধন] ও 
লীলাক্ষেত্র রচত হয়েছিল এই বাঙলাদেশের শ্যামল বক্ষে । শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীরার্ধিকার বিচিত্র আখ্যান ও প্রেমলীলার কাহিনী খ্রীষ্টীয় শঙকেগ 
সৃচন। থেকেই প্রাকৃত লৌকিক সাহিতা ও সঙ্গীতের সামগ্রীকে নিয়ে দক্ষিণ- 
দেশের আল্বার বা আড.বাঁর বৈষুব-সম্প্রধায়েব ও পশ্চিম-বাঙলাব স্থানে 
স্থানে ভক্তিভাবসম্পক্তি অনুন্নত ও অশিক্ষিত শ্রাঙালীজাতির সমাজেও যে 
বিকাশপ্লাভ করেছিল তার প্রমাণের অভ্ভাব নেই । 

অদ্ধেয় শ্রীধতীন্দ্র রামানুজ্বদাস “'আডরার ও “সহত্রপদবলী, গ্রন্থে সংগৃহীত 


২. পদ্দাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


এবং কলকাতা বিশ্ববিগ্ভ!লয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য- 
কর্তৃক রচিত সুর্হৎ “বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত-রত্বাকর"-গ্রন্থে সংকলিত গাণগুলির 
মধো সময় বা রচনাকালের যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও বাগলাদেশে অভিজাত 
বাগ ও তাল-সমন্বিত গান যে বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের সৃষ্টি ও বিকাশের 
বহুপূর্বেই বর্তমান ছিল ত1 আধুনিক এঁতিহাঁসিক গবেষকদের অনুসারে শ্বীষটীয় 
১ম থেকে &ম শতকে দক্ষিণদেশীয় আড়.বার-সন্প্রদায়ের সূৃষ্টি-“দিব্যপ্রবন্ধ' 
এবং পশ্চিম বাঙলার পুরুলিয়া, ঝাভগ্রাম, বাঁশপাহাড়ী, মেদিনীপুর, 
মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে সংগৃহীত ঝুমুরগানগুলিব গঠনশৈলী ও প্রকাশভঙ্গী 
লক্ষ্য করলেই বোঝা যায। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞত1 ও পরিশ্রমের দ্রানস্বরূপ “লোকসঙ্গীত-রত্বাকর"-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 
থেকে উদ্ধত ক'রে বলি £ “কালক্রমে শ্রীকষ্ণকীর্তন'-এর লৌকিক ধারা 
বৈষ্চব-পদাবলী দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্তেও বৈষ্ণব- 
পদাবপীব ধারার মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাইতে পারে নাই 
(নিবেদন )1” “লৌকিক প্রেমসঙ্গীত একদিন প্রচলিত ছিল, তাহাতে 
বৈষ্ণবধর্ধের প্রভাব বিস্তারিত হইবার ফলে রাধাকৃষ্জের নাম গিয়! প্রবেশ 
করিয়াছিল |” “মহাজন-পদাবলী রচনার অন্বকরণে এক শ্রেণীর লৌকিক 
পদাবলী রচিত হইয়াছিল, তাহাও ঝুমুর শামেই সাধারণভাবে পরিচিত 
ছিল। আদিবাপীর সঙ্গীতের নাম ঝুমুর। কিন্তু পাধাকৃষ্ণের বিষয়ক 
লেঁকিক পদাবলীর সঙ্গে আদিবাসীর ঝুঁযুর অন্তর ও বহিমুর্শ নানা পার্থক্য 
সৃষ্টি হওয়া সত্বেও তাহা ঝুমুর বলিয়াই পরিচয় লাভ কবিল। ক্রমে দেখিতে 
পাওয়া গেল, বেঞ্ঞচব-মহাজন-পদাবলী রচনার ত্য একটি বিশিষ্ট রীতি 
গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতেও বাহিরের দিক হইতে সেই রীতিকে অনুসরণ 
কর! হইতেছে” “এই ভাবে এই অঞ্চলে রাধাকুষ্ণ বিষয়ক এক নৃতন 
পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল।* “ইহা বৈষ্ণব-পদাবলীর থার্থ 
উত্তরাধিকারী নহে * * বৈষ্ব-পদ্দাবলীতে হযে ব্রঞ্জবুলিভাষ। ব্যবহৃত 
হইয়াছে, ইহাঁতে তাহ ব্যবহৃত হয় নাই * * |” পরিশেষে ডক্টর ভট্টাচার্য 
লিখেছেন £ “কিন্ত স্মরণ রাখিতে হইবে, বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র অনুযায়ী ইহা রচিত 
হয় নাই, সুতরাং গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, অনুরাগ বলিতে বৈষ্ণবস্রসশাস্ত 
যাহা বুঝিয়াছে, ইহাতে তাহার সন্ধান পাওয়। যাইবে না ।” 


পূর্বাভাস ৩ 
কিন্তু সে যাই হোক, বাশপাহাড়ী (মেদিনীপুর ) থেকে সংগৃহীত “গৌর- 
চল্ত্রিকায়'_ 
“এসো গৌর হে, গৌর হে, গৌর হে, 
তোমার ভাই নিতাইকে 
সঙ্গে লয়ে একবার এসে হে।”? 
ইত্যাদি গানেরও উল্লেখ পাওয়া! ষায। তাছাড। “বংশীখণ্ড", 'শ্রীরাধার 
পূর্ববাগ” শ্রীবাধার অন্থরাগ" “বাসকসজ্জ।', এগ্ডিতা” শীর্বক ঝুমুরগাঁনেরও 
উল্লেখ দেখ! যায়। ঠিক সেভাবেই শ্রদ্ধেষ শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস দক্ষিণ- 
দেশায় (১০৪০, [00120) বৈষ্ণব-সাধকসন্প্রদায় “আড.বার”-দের গাঁনযুক্ত 
“সহঅ-পদাবলী" নামে যে সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশ কবেছেন তার পরিশেষেও 
“অতিসারোৎকঠ', “অভিসাবিকা”, “মান', “কল্গুহাত্তরিত1', “গোষ্ঠকালীন 
বিরহ প্রভৃতি পালাগান এবং মায়ুর, ববাডি, বিহগৃড1, বেহাগ, মল্লাব প্রভৃতি 
শাস্ত্রীয় রাগ এবং ভ"ীসপেজে৪ জপতাল, কাটাদশকুশী, একতাল, ছুঁটা 
প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কতনাঙ্গ তালেব সমাবেশ দেখা যায়। অবশ্তা এধরনের 
রাগ ও তাল-সমাবেশেব পূর্বাপরসম্পর্ক উভয় গীতশ্রেণীর (বাঙলার বৈষ্ণব- 
পদাবলী ও দক্ষিণদেশীষ আড.বারদের ভক্তিপদাবলীর) মধ্যে কতটুকু ও 
কীভাবে আছে তা নির্ণয়সাপেক্ষ। তবে সকল বাদান্ববাদ ও পরীক্ষা- 
নিবীক্ষাব কথ। ছেড়ে দিলেও উভয় দেশের শ্রীকৃষ্ণলীলাকাহিনীর মধ্যে ভাব, 
রস ও মাধূর্-উপলদ্ির নিদর্শনের অভাব নাই। বর্তমান “পদাবলীকীর্তনের 
ইতিহাস"-গ্রন্থে এ সকল-কিছুর সমাবেশ থাকবে তুলনামূলক আলোচনার 
শৈলী অনুসরণ ক'রে । 
পরিশেষে একথা সত্য ধয, বাঙলার বৈষ্ণব*্পদাবলীকীর্তন কেবলই 
রসমাধূর্ষপূর্ণ ছর্দায়িত রাগ ও তালের এবং সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনগানের 
সামগ্রীক' আঙ্িকের সমাবেশপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাব অপার্থিব প্রেমলীল! ও 
প্রেমাস্বাদনের ব্ূপায়ণই সব-কিছু নয়, পরস্ত এই পদকীর্তন সাহিতা, ছন্দ, রাগ 
তাল, রস ও ভাবসম্পদের সমাবেশের সঙ্গে গৌড়ীয় মহাজন ও বৈষ্ঞবাচার্ষ- 
গণের রচিত গান বা কীর্তন যে অধ্যাত্বসাঁধনা ও রষ্কানুভূতির অপূর্ব অবদান 
একথা স্বীকার করতেই হবে। সেজন্য কীর্তনপদাবলীর অপার্থিব নায়ক-নায়িকা 
শ্রীকষ্ণ ও শ্রীরাধার বিচিত্র লীলাচরিত্রের সঙ্কে সঙ্গে সেই লীলাচরিত্রকে 


৪ পদাবলীকার্তনের ইতিহাস 


সাধক-হাদয়ের নিবিড় অন্তরান্ভূতি দিয়ে গ্রহণ করতে হবে, সুতরাং গ্রহণ 
করার কাহিনীকেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবপ্রেমস।ধন! ও বৈষ্ণবদর্শনতত্বেব মধা দিয়ে 
পদাবলীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট কবার সার্থকতা অবশ্যই থাকবে । 
মোটকথা বাঙলার বৈষ্ণব-পদবলীকীর্তনের রস ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে 
বৈষ্ণবসাধক মরমিয়! মহাজনগণের ও পদকর্তাদের প্রেমনিবিড় জীবনান্বভূ তির 
দিব্যস্পর্শই পদাবলীকীর্তনের ইতিহাসকে সার্থক ক'রে তুলবে, কেননা পরম- 
রসম্বূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানেরই নিবিডানুভূতির প্রতিচ্ছায়া ব! প্রতিধ্বনিমাত্র 
এই পদাবলীকীর্তন। সকল আঙ্গিক, সাহিতা, লীলাকাহিনী এবং রাগ ও 
তালের সমাবেশ ইহবাহ, প্রেমান্ভূতি ও কীর্তনের রসাহৃভূতিই পদাবলী- 
কীর্তনের প্রাণকেন্দ্র ও ইহসর্বস্ব, সুতরাং কীর্তনের ইতিহাসের পাতায় সে 
সকল সাক্ষ্যই বাঙলার সর্প ও প্রেমনিবিড মরমী অন্তবের পরিচয় 'দান 
কববে । 





প্রথম পরিচ্ছেদ 
॥ কীর্তনগানেরর প্রসঙ্গে ॥ 


বাঙলাদেশের নিজস্ব সম্পদ পদ্দাবলীকীর্তন ভারতীয় অভিজাত বা ক্লাসিক্যাল 
সঙ্গীতধারার এক অপরিচ্ছেছ্য রপ। এর গীতরীর্তি, সাহিত্য ও সুরবিকাশের 
পিছনে ক্রমবিকাশ ও এঁঙিহাসিক অভিবাক্তির ধার! কিভাবে লীলায়িত তা 
সঙ্গাত-অনুসঞ্ধিৎসুমাত্রেরই জানাধ বিষয় । বিভিন্ন শ্রেণীর পদের সংগ্রহ্গ্রস্থের 
অসচ্ছুলতা নেই, প্রতিটি পদের সঙ্গে সাহিতা, সুর, তাল ও ছন্দের সমাবেশ 
স্থস্পঙ্$ এবং সেই সমাবেশের মধ্যে তাদের পাবস্পবিক সঙ্গতিও লক্ষ্য করার 
বিষয়। বর্তমানে বিচিত্র শৈলীর কীর্তনগান তাদের পূর্ববিকাশভঙ্গী থেকে 
কিছুট] বিচ্ছিন্ন একথা যদি ধরে নেওয়া যায়ঃ তাহলেও আসল কীর্তনগীতি- 
রূপের বিলাস ও, সমাদর বাঙলার সমাজে আজও অব্যাহত আছে এবং 
চিরদিন থাকবে বলে বিশ্বাস করি | তবে সাধারণে তো! বটেই, বিদগ্ধসমাজেও 
এঁতিহাসিক পটভূমিকায় ব্মর্নকে আলোচনা ক'রে দেখার আগ্রহের 
এখনে! অভাব আছে বলে মুনে করি। কেননা, সেভাবে আলোচনার 
আগ্রহ অব্যাহত, থাকলে সঙ্গীত-সমীক্ষকগণের সমাজে আজ কীর্তন কোন্‌ 
জাতির বলা কোন্‌ শ্রেণীর, অভিজাত-_কি দেশী এধরনের সন্দেহের অবকাশ 
কোনক্রমেই থাকত না। 

পদ্াবলীকীর্তন বাঙলাদেশের নিজস্ব সম্পদ, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
ধর্মস্থান ও দেবায়তনগুলিকে কেন্দ্র ক'রে ভক্কিরসাত্মবক “কীতি'-গাথারূপ 
কীর্তনগানের প্রচলন এখনো অবাহত রয়েছে । বাঙলাদেশের কীর্তনের 
বিষয়বন্ত রাধাকৃষ্চলীল] কথা বা কাহিনীর অনুরূপ এ সকল কীর্তনগানের 


৬ পদাবলীকীর্তনেব ইতিহাস 


সাহিত্যও বসভাবসমৃদ্ধ | উৎকলে বা উডিস্তায়, মহারাস্ট্রে, বাজস্থানে? মধ্য- 
ভাবতেব বিভিন্ন অঞ্চলে ও দক্ষিণ-ভাবতে কীর্তনগানেব যথেষ্ট প্রচলন 
আছে। তবে বাঙলাদেশের বৈষ্ণব-পদকীর্তন বা পদাবলীকীর্তনেব 
ধব। ভাবতেব অন্রান্ম অঞ্চলের কীর্তনগান থেকে বেশ স্বতন্ত্র। মণিপুবে 
নৃতযছনেব সঙ্গে কীর্তনেব প্রচলন আছে এবং তাব সাহিত্যসম্পদও 
বাধাকৃষ্চলীলামাধুর্যে বসায়িত। অনেকেব অভিমতে, মণিপুবীকীর্তনেব 
শৈলী ও উপাদান অনেক পবিমাঁণে খণী বাঙলাব ঠাঁকুব নবোত্মদাসের 
কাছে এবং তা অসম্ভবও নঘ এজন্য যে, তখন বৃহত্তরবঙ্গেব চতুঃসীমা ছিল' 
অখণ্ড বাঙলা, বিহাব, উডিস্ত। ও সমগ্র আসাম ও তীবৃহুত প্রভৃতিকে 
নিষে বিস্তৃত। কিন্তু একথা সত) যে, বর্তমাঁন বীতিব মণিপুবীকীর্তন ঠাকুব 
নবোত্তম-প্রবতিত বীতি ও বপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে সকল ফ্েঁশেব 
কীর্তনেব আবেদন যে সমান ও সর্বজনীন একথা সতা । 
বৈস্ণব-পদাবলীকে সাধাবণভাঁবে বলে গীতিকবিতা, কিন্তু তাব অর্থ এই 

নয যে, বৈষ্ণব-কবিতাকে সুবে ছভাব মতো কবে আর্‌ত্তি কব! হয়। 
পদাবলী আসলে গান, গীতি বা সঙ্গীত। তাছাডা পদেব মুখ্য অর্থই গান। 
্ী্টায দ্বিতীয শতকে বচিত ভবতেব নাঁট্যশান্ত্রে পদ"-শবে গান বা গীতিকেই 
লক্ষ্য কবা হযেছে । ্রীষ্টপূর্ব চাবশো-হ'শে। শতকেব মহাকাব্য বামায়ণ, 
মহাভারত ও হবিবংশে এবং এমনকি শ্বীষ্টীয় শতকেব প্রথম ভাগেব পঞ্চবাত্র- 
সংহিতা ও পুবাণ-সাহিত্যগুলিতে গান বা গীতিব গ্যোতক “পদ'-শবেব 
বাবহাঁব দেখা যাধ। বামাযণে (বালকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ) “বিচিত্রার্থপদং 
সম্যগ গায়কৌ সমচোদয়ৎ বা “অবগাযতাং নার্গবিধানসংপদা” শ্লোকাংশে 
পেদ'-শব্দে গানকে বুঝিয়েছে | বামায়ণে পাঠ্য ও গান্ধর্ব-শব্দ-ছু"টিও গান 
বা গীতি আর্ে ব্যবহৃত হয়েছে £ পপাঠ্যে চ মধুবম্ (১1৪1৮) তৌ তু 
গান্বর্বতত্বজ্ঞৌ” (১181১০)। নাট্যশান্ত্রে নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ কিংবা তাল ও 
অতাল পদগুলি গান ব1 গীতি অর্থেই ব্যবহৃত । যেমন 

যৎকিঞ্চিক্ষরকৃতং তৎসর্বং পদসংজ্ঞিতম্‌ 

নিবদ্ধঞ্থ।নিবন্ধধ্ তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম্‌ ॥ 

অতালঞ্ সতালঞ্ণ দ্বিপ্রকাবঞ্চ তত্তবেৎ | 


গা . রঃ গা 


কীর্তনগানের প্রসঙ্গে রণ 


অতালমণিবদ্ধঞ্চ পদং তু জ্ঞেয়মেব চ॥ 
-__নাট্যশান্ত্র কাশী সং ) ৩২।২৬-২৮ 
অথবা গান্বর্বং যন্নয়] প্রোক্তং স্বরতালপদাত্মকম্‌। 
পদং তস্য ভবেদ্বস্ত্'স্বরতালানৃভাবকম্‌ ॥ 

_ নাটাশাস্ত্র (কাশী সং) ৩২।২৪ 
তাছাড1 আচার্ধয ভরত নাট্যশান্ত্রেব ২৮ অধ্যায়ে (কাশী সং) “গান্ধরবমিতি- 
বিজ্ঞেষ স্ববতাঁলপদাশ্রযম্*১ ও “গান্ধর্ং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্‌*২ 
শ্রোকাংশ-দ্ুটিতেও গীতির অবয়ব বা গীতি অর্থে গ্রন্থকার পদ"শব্ব বাবহাব 
করেছেন । স্বর, তাল ও পদ এই তিন বকম আকাবে ভবত গান্ধর্গানেব 
প্রকাশ ও অনুীপন স্বীকার করেছেন ও তাঁবি জন্য তিনি বলেছেন £ গগান্ধর্বং 
ল্রিবিধং বিছ্যাৎ”_-যদিও পদের বিশ্লেষণ করতে গিষে তিনি পুনবাগ্ন বলেছেন £ 
ব্যগজনানি স্বরাঁবর্ণাঃ * * ছন্দে বৃত্তানি জাত্যশ্চ নিত্যং পদগতাত্মকা22। 

অনেকে ভরতোক্ত “কবতালপদাশ্রয়ম' শ্রে/কাংশের 'পদ'-শব্দকে 
ছন্দায়িত নুতোর প্রতিফলন বলেন । কিন্তু পদ' অর্থে নৃত্য না বোঝানোই 
সঙ্গত। আর যদিই বা “পদ? অর্থে লাক্ষণিকভাবে “নৃতা'-শব্দ বোঝায়, 
তাতলেও নৃত্য ত্রৌর্ধত্রিক সঙ্গীতেরই অবিচ্ছেদ্য বা অপরিহার্ধ অংশ, সুতরাং 
“পদ+-শব্দ গীতের অন্বর্তী বা গীতির অবয়ব অথব1 গানেরই গ্যোতক। কবি 
কালিদাসের (শ্রীষ্টীয় ১ম-৪র্থ শতক) কাব্য ও নাটকগ্গ্রন্থগুলির অনেক 
জায়গাষ “পদ'-শব্দে গান, গীতি ব1 সঙ্গীত অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। মেঘদূতে 
(উত্তরমেঘ ৯১ শ্লোক) বিয়োগবিধুরা যক্ষপত্ী যখন বীণার অস্ত্রীতে 
গোত্রষ্কিত মুগনার প্রস্থয়াগ ক'রে আলাপ করতে উদ্ভতা তখন সেই 
অভিচারিক প্রয়োগ নিষ্ষল হয়েছিল তার চোশেব জলে বীণার তন্ত্রী সিক্ত 
হ'য়ে ১ কালিদাস বীণাশবের প্রসঙ্গেই পদ"-শব্দ বাবহ!র করেছেন এবং তা 
গানঃ সুর বা সঙ্গীতের প্রকাশক । টীকাকার মঙল্লিনাথও সেকথা! স্বীকার 
করেছেন। মেঘদূতে কালিদাসের বর্ণনা হোল, 
উৎসঙ্ষে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং 
মদগোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং স্্রেমুদগ্রাতৃকাম! | 


১। নাট্যশান্ত্র (কাশী সং), ২৮৮ 
২। এ, ২৮১২ 


৮ পদাবূলীকীর্তনের ইতিহাস 


তন্বীরাপ্র1 নয়ন-সপিলৈঃ সারযঘ্িত্ব। কখংচি-_ 
দুয়ো ভূয়ঃ স্বয়মধিকতাং মৃদ্ধণানাং বিস্মরয়ন্তী | 

মল্লিনাথ টাকায় প্রকাশ করেছেন যে, গন্ধর্বকুলসম্ভৃতা ষক্ষপত্রী গান্ধার গ্রামের 
প্রযোগরহস্য অবগণত ছিলেন । “বিরচিতপদং" শব্দের বিশ্লেষণ ক'রে তাই তিনি 
বলেছেন 2৮ “বিরচিতানি পদানি যস্য তত্তথোক্তং গেয়ং গানাহং প্রবন্ধাদি | 
* * দেবযোনিত্বাদগান্ধ র গ্রামেণ গাতৃকামেত্যর্থ:৮| তাছাভ। অন্যত্র কালিদাস 
“পদ'-শব্ব গান ব| গী'তর উদ্দেশ্টে ব্যবহার করেছেন £ 'ত্বামুৎকগ্ঠাবিরচিত- 
পদম্‌* | মল্লিনাথ টাকায় পদ" অর্থে বলেছেন “প্রবন্ধ'৩ বা] প্রবন্ধগান বা গান। 

্ীষ্টায় অষ্টম-নবম শতকের রচিত নাথগীতি গাথা-প্রবন্ধগানের নিদর্শন £ 
আধা গাথাদ্বিপথকঃ|8 শার্টদেব সূঢ়, আলি বা আলিসংশ্রয় ও বিপ্রকীর্ণ 
এই তিন রকম প্রবন্ধের মধ্যে বর্ণ, বর্ণস্বর, তাল প্রভৃতি ভেদে আলি ব! 
আলিসংশ্রয়-প্রবন্ধগানের রূর্প চব্বিশ রকম বলেছেন : “বর্ণাদয়স্তালার্ণবান্তাম্চ- 
তুবিংশতিঃ 1৫ সুতরাং মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রসূতি যোগীসাধক-রচিত 
নাথগীতি অভিজাত প্রবন্ধগাঁনেরই রূপ। 

বাংলাপাহিত্যে পদাবলীপ্রসঙ্গে আমরা ছু'রকম ধারার সন্ধান পাই £ 
একটি অধ্যাক্মগীতি ও অপরটি নাথগীতি। নাথগীতির পর বজ্রযানী বৌদ্ধ- 
চর্ধাপদণগুলি আধ্যাক্্গাত্ির নিদর্শন | সঙ্গীতরতবাকরে শাঙ্গদেব বলেছেন £ 
“অধ্যাত্মগোচরা চর্ষা” (৪1২৯২)। নাখগীতির কিছুটা নিদর্শন পাই কৰি 
জয়দেবের অষ্টপদীপ্রবন্ধে বা গীতিগোবিন্দগানে । পরবতাঁ রাগাত্বিক 
গান, বাউল এবং কর্তাভজাদি গানও অধ্যাত্বশ্রেণীর। দাঁশরথি রায়ের 
পাঁচালী, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্র! এবং মধুসূদন কিন্নর বা মধুকানের উপ. 
কীর্তন পদাবলীকীর্তনভাঙা, কাহিনীমূলক নাটগানের নিদর্শন হলেও সেগুলি 
ভক্তিরসাত্বক রাধাকৃ্ণ-লীলাগান ছাড়া অন্য কিছু নয়, সুতরাং ' অধ্যাঃ্্রগীতি- 
শ্রেণীর অন্তর্গত | শ্রীস্টীয় ১১শ-১২শ থেকে ১৮শ-১৯ শতকে রচিত এ' ধরনের 
বিচিত্র শ্রেণীর বাংলাগানকে অধ্যাত্মগীতির পর্যায়তুক্ত কর! অসঙ্গত নয়। 

৩। প্রবন্ধ বা প্রবন্ধগান অর্থে অঙ্গনিবন্ধ গান। সিংহদৃপাল বলেছেন ঃ *চতুভিধ্ণতুতিঃ 
ষড়ভিশ্চা্ৈন্ম।ৎপ্রবধ্যতে তন্মাৎপ্র বহ্নঃ কথিতো গীতলক্ষণকোবিদৈঃ?)। 

৪। শাঙ্দেব-রচিত সঙ্গীতর্মকর ৪২৬ এবং ৪1২৩৩ 


৫। সিংহছ্পালের টীকা ত্রষ্টব্য। আসলে চর্যা “পদ” নয়--“গান* এবং গান ও পদ 
সমানার্থক নয়। তবে সঙ্গীতে পদ গান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 





দ্বিতীয পবিচ্ছেদ 
॥ পদ ও পদাবলী $ 


পদ"ঞ্রান্বে গান বা গীতিকবিতা বোঝায় কিন] এ' প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমাব সেন 
বলেন £ “৫বঞ্চব-গীতিকবিতাকে এখন “পদ” বলা হয়। এই অর্থ অষ্টাদশ 
শতকে পূর্বে প্রচলিত ভয় নাই । আগে “পদ' বলিতে ছুই ছত্রেব গান অথবা 
গানের ছুই ছত্র বুঝাই৩। চৈতন্বভাগবত ও টৈতন্যচবিতাম্থত প্রভৃতিতে 
“তথাকি পদম' বলিয়া সাধাবণত ছুই ছত্র উদ্ধত হইয়াছে 1”৯ সঙ্গীত-বত্বাকরে 
শার্গদেব (১৩শ শতকের প্রথমার্ধ) “পদ'-শব্দকে অন্য অর্থে বাবহাব 
£বেছেশ | তিনি বলেছেশ, অর্থপ্রকাশক শব্দব-বিশেষেব নামও “পদ' হতে 
পাবে * "তাতাহন্বদ্ধাচকং পদম” (€ বত্বাকব ৪1১৬)। টীাকাকাব মল্লিনাথ 
এঁ প্রসঙ্গে বলেছেন £ “অর্থপ্রকাশকং পদম্»-__অর্থৎ যা অর্থ প্রকাশ করে 
তাই পদ। কিন্তু শাঙ্গদেব ও মল্লিনাথ বা সঙ্গীত-বত্বাকবেব অন্যান্য 
টিকাকারবা এই “পদ শব্দেব অর্থ-বিশ্লেষণ কবেছেন বত্বাকরের প্রবন্ধ তথ! 
প্রবন্ধগানেব অধ্যায়ে । প্রবন্ধে "টি অঙ্গেব মধো “পদ' একটি অঙ্গ । সুতরাং 
“পদ' শব্দ ব অঙ্গ সেখানে গানেব প্রকৃতি-নির্দেশক, সুতবাং গানাঙ্গ তথা গান 
--একথাই বোঝা যায় । 

পদাবলী” শব্ধ প্রসঙ্গেও ডঃ স্ৃকুমাব সেন বঞ্লোছেন £ পদাবলী"-শব্দটির 
প্রথম ব্যবহাব পাই গীতগোবিন্দে__“মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা৷ 


১। ডঃ সেন £ “বাগ্ল! সাহিত্যের ইতিহাস,” ১ম খও্$ ১৩৪৭ সাল, পঃ ২৭৮ 


১৩ পদ1বলীকীর্তনের ইতিহাঁস 


জয়দেবসবস্বতীম্‌” ।২ পরে যখন পদ্দাবলী”-শবের অর্থ ্াভাইল গীতিকবিতার 
সমষ্টি, তাহার পূর্বে “পদ'-শব্দবের অর্থ-পরিবর্তন ঘটিযাছে | বৈষ্ঞব-গীতি- 
কবিদেব অধিকাংশই “মহাজন' বা “মহাস্ত' (অর্থাৎ সাধু-পুরুষ বা গুরু ) 
ছিলেন। এইজন্য অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে বৈষ্ণব-গীতিকবিতা! 
“মহাজন-পদাবলী' ন।মে খ্যাত হয ।*৩ 

পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে বেষঞ্ণব-পদাঁবলীকে চাব ভাগে বিভক্ত করা 
হযেছে ২ (১) রাধাকষ্ণ-পদাবলী, (২) গৌর-পদাবলী, (৩) ভজন-পদাঁবলী, 
(৪) রাগাত্মিক-পদাবলা। সুতরাং “পদাবলী”-শব্দটিব বিশেষভাবে প্রচলন * 
হয সম্ভবত চর্ধাপদগীতিব কিছু পবে শ্বীষ্তীয ৯ঈম-১২শ শতকে । ডঃ দীনেশ 
চন্দ্র সেন মোট ১৫৪ জন মহাজনের ( পদকর্তার ) নাম উল্লেখ কবেছেন। 
তাদেব মধ্যে এগার জন মুসলমান কবি ও তিনজন মহিল! কবি। এই« ১৫৪ 
জন হিন্দুপদকর্তা মহাজনদের মধো বড় চণ্ডীদাস, বিদ্াপতি, লোচনদাস, 
গোবিন্দদাস,জ্ঞানদাস, বলরামদাস, যছুনন্দনদাঁস, যছনন্দন চক্রবর্তী, প্রেমদাস, 
বসন্তরাষ, রায় বামানন্দ, বায় শেখব, বাসু ঘোষ, শশিশেখর প্রভৃতি আছেন। 

এখন বাংলাসাহিত্যেব ক্রমবিকাশেব দিক থেকে “পদ শব্দে হযতো 
১০ম-১১শ শতকেও ০০০০1 অর্থাৎ গানের মাত্র ছুটি ছত্র (লাইন) বোঝাতো 
ও তা গীতি বা গানেব বোধক হযেছিল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ১২ শতকের গোড়া 
দিকে এবং তখনই ঠিক পরিপূর্ণভাবে “পদ"-শব্দে গীতিকবিতা ও গানকে 
বোঝাত। কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা কবেছি যে, খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে 
নাট্যশাস্ত্কাব ভরত “পদ'-শব্দে গীতি বা গানকে বুঝিয়েছেন (যদিও অবশ্য 
গীতি ও গান এই শব্দ-ছুটির মধ্যে কিছু অর্থগত পার্থক্য আছে )। 
অভিনবগপ্ত নাট্যশাস্ত্রের “'অভিনবভারতী'-টাকায় পদ" অর্থে গানকে লক্ষ্য 
করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও নাটকগুলিতে “পদ*' শব্দে, অধিকাংশ 
স্বানেই গানকে বুঝিয়েছে। সুতবাং প্রাচীন ধারার অনুবর্তনকারী 
বাঙলার সাহিত্যিক ও কাব্যরচয়িতার। অন্ততঃ ৯ম-১২শ শতকের চরধাপদ- 

২। শ্রদ্ধেয কবিচরণ বন্য্যোপাধ্যায-সংকলিত বঙ্গীয-শব্দকোষ' (শান্তিনিকেতন থেকে 
প্রকাশিত, ১৩৫১ সাল ) গ্রন্থেও পদাবলীপ্রসঙ্গে গীতগোবিন্দেব এই গ্লোকাংশটি উদ্ধত হযেছে । 
পৃঃ ১৭৩৪ 

৩। “বালালা-মাহিত্যেব ইতিহাস'ঃ ১ম খও, পৃঃ ১৭৮ 
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গুলিকে “গীতি'-পর্ধায়েরই অস্তভূক্ত করেছেন বলে মনে হয়। হতে পারে যে, 
বাংলাসাহিত্যের গতি ও বপায়ণভঙ্গি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, কাব্য ও 
সাহিত্যগুলির বরচনাশৈলী ও প্রকৃতি থেকে বেশ একটু ভিন্ন এবং তারই জন্য 
১০ম-১১শ শতকের অথবা তারও পূর্বব্তী বাংলাসাহিত্যের রচয়িতারা 
নৃতনতার অধ্ট1| ও পথিকৃৎ হিসাবে পুরোপুরিভাবে প্রাচীনতার অনুসরণ 
করেন নি। কিন্তু ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষণে বিচার করলে একথা অবশ্ঠই 
স্বীকার করতে হয় যে, “পদ”-শব্দের সাঙ্গীতিক গ্যোতন] পূর্বে একবার 
ভারতীয় সাহিতো, কাব্যে বা নাটকে প্রচলিত হয়ে থাকলে পরে তার 
অন্ুুবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। তবে বাঙলার সাহিত্যরচনার 
দৃষ্টি, সাহিত্যচিন্তা ও সাহিত্য-মন যে কিছুটা বৈশিষ্ট্যাবগাহী হবে না তা 
আমাদের বক্তব্য নয়। 

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নবম-্াদশ শতকে চর্যাপদরচন। 
পর্দসাহিতোর জগতে এক যুগান্তর সুষ্টি করেছিল। বাংলাসাহিত্য- 
বিকাশের তা চলমান যুগ | প্রাচীন বাঙলায় সংস্কত-সাহিত্যেরও অপ্রারুরধ 
ছিল না। বাংলাভাষার রূপসঙ্জায় স্মৃতিসংহিতা, পুরাণ, ভন্ত্র, রামায়ণ, 
মহাভারত ও ভাগবতের বাংল] সংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাংল! অন্ুবাদ- 
গ্রন্থঃ অলংকাবরশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি ছাড়াও সন্ধ্যাকরনন্দীর “রামচরিত, 
বা রামপালচরিত, গোবর্ধন আচার্ষ-রচিত “আর্ধাসগুশতী” ও শ্ীধরদাসের 
“সহৃক্তিকর্ণাযত” প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । হাল-রচিত “গাথাসপ্তশতী, 
গরীষীয় ১ম ব| ১ম-২য় শতকের গ্রন্থ। ন্যায়াচার্ধ ও বেদাস্তবিদ্দের রচিত 
ন্যায়দর্শন ও বেদাস্তদর্শনেবু গ্রন্থ যেমন একদিকে প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন- 
রীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল, তেমনি অপরদিকে নব্য-নলাহিত্য ও দর্শন-আলোচন। 
বাঙলার সাংস্কৃতিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছিল। গুপ্ত ও পালযুগে বৌদ্ধসাহিত্য 
ও বৌদ্ধধর্মের প্লাবন ও বিস্তৃতি বাঙলার সংস্কৃতি-প্রতিভায়, শিক্ষায়, ধর্মে ও 
অধ্যাত্ম-জীবনে এক নূতন উজ্পীবন ও আলোভন সৃষ্টি করেছিল । একথা সত্য 
যে, গৌতম-বুদ্ধের পরিনির্বাণের অনেক পরে বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মমত ও সাধন- 
ধারার সৃষ্টি হয়েছিল বুদ্ধ-আদর্শ ও বৃদ্ধবাণীকে কেন্দ্র ক'রে। সৃষ্টি হয়েছিল 
বোধিসত্বযান ও বুদ্ধষান প্রভৃতি তত্বমার্গ বুদ্ধ-জীবন ব1 বুদ্ধ-ব্যক্িত্বকেই লক্ষ্য 
ক'রে । সৃষ্টি হয়েছিল হীনযান ও মহাযান ধূর্মমতটুটি মহারাজ কণিক্কের সময়ে 
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চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গাতির অধিবেশনকালে এবং উদ্ভূত হয়েছিল বিচিত্র দর্শনমত; 
আচার-বিচার, ধর্মাহৃষ্ঠান ও সাধন | হীনযানের ছায়াতলে দেখ দিল এক- 
দিকে যেমন বৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিক দর্শনমতবাদ, অপরদিকে তেমনি মহা- 
যানের অন্নসরণে আবিভূণত হয়েছিল মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শনমত। এই 
সকল দার্শনিক মতবাদের বৌদ্ধিক বিচার ও সৃষ্মাতিসৃক্ষ তত্ববিশ্লেষণের পশ্চাতে 
একদিকে মহাযান-ধর্মমতে দেখ! দিল যেমন বিচিত্র দেবদেবী, তাদের ধ্যান- 
চিন্তা, আচার-উপাসনাপদ্ধতি ও তত্ববোধপ্রবৃত্তি, অপরদিকে তেমনি হিন্দব- 
পুবাণ, তন্ত্র ও শৈবশাস্ত্রসমধিত দেবদেবী এবং তাঁদের আচার ও সাধনতত্বের 
হোল উদ্ভব প্রতিদবন্ীমূলক এক সংঘাত সুষ্ি ক'বে। ক্রমে আত্ম প্রকাশ কবলো 
মণ্ৰযান ও তার শাখা! কালচক্রযান, বজ্রযাণ প্রভৃতি। হিন্দুতত্ত্রের মন্ত্র ও আচার 
অনুষ্ঠানের অনুকরণে নববৌদ্ধধর্মে প্রবতিত হোল দেবদেবীদেব পৃজা-অর্চনা, ও 
তত্বচিত্ত|। বৈদিক ওক্কারের প্রাশাপাশিহুং প্রভৃতি তান্ত্রিক মন্ত্রবীজের সহযোগে 
জপ, অগ্ঠাঙ্নযোগসাঁধন। ও ধানেব অন্তপ্রবেশ ঘটলো । বাঙলার সাধক- 
সমাজে ও দার্শনিক-সমাঁজেও দেখা দিল এক অন্তদ্বন্থ্ের সূচনা | তবে 
এই দ্বন্দ প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার আবিভূর্তি ভোল হিন্দু ও বৌদ্ধ-সমাজে 
এক পারস্পবিক সমন্ববী দৃষ্টি ও মৈত্রীতাব। ক্রমে আত্মপ্রসারণের 
পথ ও প্রবৃত্তি ভোল প্রশস্ত । ফলে বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবেশ কবলে যেমন 
হিন্দুধর্মের সূশ্ম ও স্থল অনেক উপাদান, হিন্দধর্ণও আত্মসাৎ করেছিল 
তেমনি বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধতত্বের কিছু কিছু সামগ্রী। অবশ্য এই গ্রহণপ্রচে্টা 
দেখ! দিয়েছিল উভয়েরই মধ্যে । কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, 
ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি, বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মতে; 
হিন্দুধর্মই নাকি পবিপুষ্ট করেছিল তার কলেবর (বৌদ্ধধর্ম থেকে বিচিত্র তত্ব ও 
উপাদান আহরণ ক'রে । তাঁদের মতে, ছল্মবেশী হিন্দু-দেবুদেবীরা, বেশীর 
ভাগই ছিলেন বৌদ্ধদেবদেবী। হিন্দুদের সরস্বতী, কালী, বজ্ব্ঠরাহী, 
গণেশ, অপরাজিতা -ছুর্গা প্রভৃতি তার নিদর্শন । 

অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করার পক্ষে ও বিপক্ষে নৃতন ক'রে অনুশীলন 
ও বিচার করার দ্দিন আবার পুসেছে বলেই আমরা মনে করি; কেননা হিন্দু- 
তন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের সুষ্টি ঠিক একই সময়ে হয় নি, বরং এঁতিহাসিক তথ্য যে, 
হিন্দুতন্ত্রের বহুকাল পরে বৌদ্ধৃতস্ত্রে সূ হয়েছিল সমাজে প্রচলিত হিন্দু- 
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ধর্মচিস্তার প্রতিক্রিয়াবূপে । হিন্দুতন্ত্র বেদের সমসাময়িক ন1 হলেও বৈদিক 
আচার-অনৃষ্ঠানই ভিন্নভাবে তন্্াচাররূপে তন্ত্রসহিতো আত্মপ্রকাশ করেছিল। 
বৈদিক ধর্মাচাব ও দেবদেবী যেমন পুবাণের যুগে কিছুটা ভিন্নভাবে বূপগ্রহ্ণ 
কবেছিল, তেমনি প্রকাশ্য বৈদিক যাগযজ্ঞ।দি অনুষ্ঠান ও তার সিদ্ধিসাফলাও 
বৈদিকোত্তর যুণে অপ্রকাশ্য গুপ্তানুষ্টান ও শক্তিসিদ্ধিপে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল। বেদ ও হিন্দুতপ্ত্রের মধ্যে তখন এতটুকু বিরোধচিন্তা ও 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, ববং ছিল মৈত্রীসম্পর্কেরই বন্ধন । বৌদ্ধতন্ত্রের 
আচাব-অন্রষ্ঠান ও দেবদেবীচিন্তাব বিকাশ হিন্দু-আচাব ও দেবদেবীচিন্ত!রই 
অনেকটা প্রতিকূল এবং বৌদ্ধতন্ত্রে সিদ্ধিনাশক গণেশ ও হিন্দৃতস্ত্রের সিদ্ধিদতা 
গণেশই তাঁব সামান্য একটি নিদর্শন । তবে উভয়ের মধ্য সামঞ্স্তের ইজিতও 
যে ছিল না, তা নয়, কেননা হিন্দুতন্ত্রের মন্ত্র, *ম্তর মুদ্র! ও মণ্ডলের অনুব্প 
প্রত্রিতি ও অনুষ্ঠানই পাই আবাব বৌদ্ধতত্ত্রের ভিতর | 

হিন্দুতত্ত্রের মতো! বৌদ্ধত,ন্ত্রব উদ্দেশ্যও ছিল এঁহিক সিদ্ধিলাভেব মতে। 
পারলৌকিক পরুমসিদ্ধিলাভ, তা সে সামবস্ত শিবশক্তি-সাযুজাযই হোক, শিবত্ব- 
প্রাপ্তিরপ ব্রহ্গজ্ঞানস্থিতিই ভোক, অথব| নির্বাণ বা শুণাতায় প্রতিষ্ঠালাভই 
হোক। বজ্বাচার্ষগণ বজ্রবাবাহীর কিংবা শৃণ)তার প্রতিফলন অবধূতিকা 
নেরাত্মাদেবীর উপাসনার অঙ্গরূপে সন্ধা ব| অভিসন্ধিসূচক ভাষায় রচনা 
করেছিলেন বজ্রগীতি ও চর্যাগীতি।৪ চর্ধা ও বজ্র গান-রচনার পটভুমিকায় 
বিচিত্র বৌদ্ধধর্মমত ও কৌদ্বসাধনচিস্তার একটি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার 
সম্ভাবন1 অবশ্যই স্বীকার্য। সমাজে, জীবনে, সকল রকম চিন্তায়, ধরনে 
কর্মে ও দর্শন-চিন্তায় যেমন দেখ] যায় একটি প্রভাব ও সামগ্তস্যু, তেমনি 
আবার ধর্মে ও দর্শনচিস্তাব উপরও দেখা যায় সমাজ, সামাজিক ধর্মসংস্কার 
ও মানুষের জীর্বচিন্তার একটি প্রভাব । পারস্পরিক এই আদান-প্রদান 
বা দেওয়া-নেওয়ার ভিতর দিয়েই চিরদিন মানুষের বাহ্িক ও আত্তর- 
জীবনের হয় সংগঠন ও শুদ্ধপরিণতি সমাজে । 

শোন] যায়, তিব্বতের সিঞ্াচার্ধরাই ছিলেন বৌদ্ধ-সহজযানের প্রবর্তক ও 
প্রচারক এবং শ্রীষ্ীয় ৯ঈম-১২শ শতকে ব তার পূর্বেশ্বহত্বর-বাঙলায় এ সহজ- 
_যান-মতবাদের হয়েছিল অনুপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা । পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে 

৪। প্রকৃতপক্ষে ব্রযানেরই অন্তভূক্তি ছিল চর্ধা ও'ব্র-গীতি। 


১৪ পদ্দাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


বৃহত্তর-বঙ্গের চতৃঃসীম! ছিল তখন অখণ্ড বঙ্গদেশ বা বাঙলা, গিরিব্রক্ব ব1 
বিহার, উৎকল বা উডিস্তা ও কামরূপ বা আসামকে নিয়ে সার্থক । 
বৃহত্তব-বাঙউলাব সমাজ-বিবর্তনে, ধর্মাচারে ও দেনন্দিন জীবনচর্ষায়, 
সাহিত্যে, নাটকে, কাব্যে, দর্শনচিন্তায় ও এমন কি অধ্যাত্বসাধনায় 
সহজযান-ধর্মমত এশেছিল এক নূতন আলোডন ও প্রেরণা । যদিও সেই 
আলোডন ও প্রেবণ| বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল বৌদ্ধ-সাঁধনাশ্রয়ী 
আচার্ধদেরই ভিতর, তবুও হিন্দ-সর্বসাঁধাবণেব জীবনে, মনে ও ততৃচিস্তায় 
সৃষ্ট হযেছিল এক বিবর্তশী প্ররৃত্তি। ফলে হিন্ুসমাজ-মানসেব কোন 
কোন অংশে প্রবেশলাভ কবেছিল সেই বৌদ্ধ-সহজযান-ধর্মচিস্তা ও 
ধর্সসাধনাব উপাদান ও সৃষ্টি হয়েছিল ক্রমে বৈষ্ব-সহজিয়া, বাউল, 
গুরুসত্য, কর্তাভজা প্রভৃতি &গুরুবাদী কায়-সাধকদেব ধর্মমত ও সাধনা ।৫ 
আচারী তান্ত্রিক বভ্রযানী ও সহজযানী আচার্ধদের পদগানেব ( চর্ধ। ও বজ্র- 
গীতিব) বহিরঙ্গ স্থুলচিত্রকল্লেব অন্নব্প আন্তরু, ও রহস্তম্য় গুপ্তসাধনা ও তত্ব- 
বোধের অন্তনিবেশও ঘটেছিল সহজ সরল সাধারণ হিন্দুসযাজের অন্তভূক্ত 
বৈষ্ব-সহজিয়, বাউণ ও কর্তাভজা -সন্প্রদায়ের ভিতর | বৌদ্ধ ও হিন্দ্র এই 
উভয় রচযিতাঁদেব গুঢ-দ্বৈতার্থবোধক পদ ও গানের ভাষা ছিল তাই প্রায় 
একই ধরনের | যেমন লুইপাঁদ বচিত পদ-- 
মূল-_-কাআ! তরুবর পঞ্চ বি ভাল । 

চঞ্চল চীএ পইঠ (বা পইঠো ) কাল ॥ 

দিঢ (ব1 দিট) কপিঅ মহাসুহ পরিমাণ । 

লুই ভণই গরু পুচ্ছিঅ জান ॥-_ প্রভৃতি 

অন্নবাদ--(কাযারপ তরুবর পাঁচ তাঁর ডাল। 
চঞ্চল চিত-মাঝে পশে আসি কাল ॥ 
দু করি মহাসুখ কর পরিমাণ । 
| লুই ভণে গুরুকে পুছিয়! ইহ। জান ॥)--প্রভৃতি 
৫1 (ক) ডঃ শ্রীশশিণ দাশগ 0%5০5776 78550%8 081 (কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় 


১৯৪৬ )১ পৃঃ ১৮৭--২০২ এবং পঞ্চম পবিচ্ছেদ, পৃঃ ১৩২-১৮২ 
(খ) ডঃ শ্রীমসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় £ “বাংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম খও, 


১৯৫৯) পৃঃ ১৪৯--১৫৬ 


পদ ও পদাবলী ১% 


কথব! গুগুরীপাদ-রচিত-_ 
মূল_-তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী। 
কমলকুলিশ ঘান্টি (বা ঘান্ট ) করহু বিআলী ॥ 
জোইনি তই বিন খনহি'ন জীবমি। 
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমী ॥--প্রভৃতি 
অনুবাদ--(ব্রিনাডী যোগিনী চাঁপি দেয় অস্কবালী। 
কমলকুলিশ যোগ কবহ বিকালী ॥ 
তোঁম! বিনা যোগিশি গো; ক্ষণ নাহি জীব । 
তোব মুখ চুদবি রপ কমলের পিব ॥)-- প্রভৃতি 
বাউল-কবি-রচিত পদগান-_ 
(আট) কুঠারি নয় দরজা আটা, 
মধো মধো ঝলকা কাঁটা । 
তাৰ) উপবে আছেনসদর-কে1ঠ 
আয়শা-মহল তায়্। 
খাঁচার মাঝে অচিন-পাখি 
ক্যামনে আসে যায় ॥- প্রভৃতি 
তান্ত্রিক আচারী বৌদ্ধসাধনা ত্বক গানছুটির অন্তবার্থ বা সাধনমর্নকথা প্রায় 
একই রকমের । চর্ধাগানে “ভোম্বী” বেহুড়ী” “জাইনী বা “যোগিনী" প্রভৃতি 
শবে নৈরাত্মাদেবী।৬ পরিশুদ্ধ অবধূতিকা নৈরাত্মাদেবী শুন্যতা কিংবা 
সত্তাপক্ষে তথতার প্রতিচ্ছবি । বাউলগানের অচিনপাধী ভগবানও সহজ- 
মান্বষ। বাউল ও চধা-সাধনতন্বে সহজ-মানুষ সর্বমলনিমু্ত দেহবাসী 
পরিপূর্ণ মাহ্ষ এবং এই পরিপূর্ণ বা সহজ-মাহ্ষই ভগবান কিংবা আত্ম! বা 
পরমাত্বা । *কায়-স্াধনায় স্থুলশরীরের মধ্যেই অচিন-পাখি সহজ-মানৃষের 
€ সহজানন্টের ) আসন প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কায়াকে কা স্থুল রক্তমাংসের 


মম“ 0০৮. ৯, 


৬। এথানে অধ্যাপক মনীন্রমোহন বহুর চর্ধাপ্দ-টাক। থেকে “বহুড়ী' শব্দের অর্থ উদ্ধত 
হলঃ “বহুড়ীঃ “অবধৃতিশবাসন্ধ্যায়া”--টাকা। অভিপ্রায় ঞ্ৰা অভিসন্ধিনূচক সন্ধাভাষাষ 
নৈরাত্ম।-অবধূতিকাকেই বছড়ী বা “বধূ” বলা হইয়াছে। অস্থাত্র তাঁহাকে 'যোগীন্রশ্ত গৃহিনী 
নৈরাত্মা” বলা হইয়াছে । তিনিই 'অনাদিভববিকল্পঞ্চ ধৃত্ব। প্রকৃতিপরিশুদ্ধাবধূতিরূপেন অহনিশ 
জাগরণং কুর্বস্তি |? 

৭3 


১৬ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


শরীরকে পরিশুদ্ধ ক'রে শরীরের দুঃখ-দেন্য-জরা-মরণ-বিভীন যে সহজ আনন 
তাৰ প্রতিষ্ঠ। বা প্রাপ্থিই সহজিয়া-সাধক বাউলের উদ্দেশ্য । সহজদেবতাই 
সাধককে পবমপরিশুদ্ধির আসনে প্রতিষিত করেন । চধাগানে বৌদ্ধ সহজিয়া 
সাধকদের উদ্দেশ্ঠেও বল! হয়েছে £ পরিশ্ুদ্ব-অবধূৃতিকা নৈরাত্মার প্রকৃতি 
এই যে, তিনি ললনা-বসনা-অবধৃতিক1 নামী শরীবের মধ্যে প্রধান তিনটি 
নাডীকে চাপিয়া নিরাভাস কবিয়! অর্থাৎ গ্রান্ত-গ্রথতক-গ্রহণ-ভাব বিলীন 
করিয়] সাধককে নিজের অভিজ্ঞান ঘর্থাৎ পৈরাত্মত] প্রদান করেন।” যে।গ 
ও বেদান্ত-সাধন।য মুক্তির সঙ্গে সহজসাধনাধ শৈরাত্বা প্রাপ্তির অনৈক্য" 
সামান্য । 

চর্যাগীতির ভাষা, শব্যোজন] ও ধ্বনিতত্রের দিক থেকে বিচাঁৰ কবলে 
বল] যায়, ত] প্রাচীন বা?লাভাষ| | অনেকে মতে, সংস্কত ও অবগটঠ- 
প্রভাবিত প্রাকৃত-বাঙলাই চর্ধার ভাষা । অনেকে আবার বলেন, চর্যা, গৌড- 
বঙ্গ বা শৌবরসেনী-অপত্রংশ-পদগীতির নিদর্শন কিন্তু একথ| মোটেই অস্বীকার 
করার উপায় নাই যে, বর্তমান বাংলাসাহিত্যের মাজিত বা সুসংস্কৃত তাষার 
পূর্ব বা প্রাচীন রূপই চর্যাপদ বা চর্ধাকবিতা অথবা চর্ধাগান | 

পদাবলীকীর্তনের এঁতিহাসিক বিকাশসম্পর্কে বৌদ্ধ-বক্রযান ও সহজযান- 
প্রভাবিত চর্ধাগানের আলোচনায় আমর চধার গায়নরীতি ও রাগরূপেরও 
পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
॥ চর্যা ও নাথ-গীতি ॥ 


(এক) 


্রীষ্রীয ১০ম-১১শ শতকে ধর্মে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও অধ্যাত্সসাধনায় যে 
বৌদ্ধঃবজ্রযাঁন ও সহজযাঁন-সম্প্রদায়ের প্রভাব ও ভাবধারা অন্থপ্রবিষ্ট হয়ে 
বাঙলার সমাজে যে এক নুত চিন্তাপ্লাবনের সৃষ্টি করেছিল সেকথা পূর্বে 
কিছু আলোচনা করেছি। এ নৃতন প্লাবন বা বিবর্তনের ফলম্বরূপ বৌদ্ধ, বৈষ্ণব 
ও সহজিয়!, বাউল, কর্তাভজা।, গুরুসত্য প্রভৃতি সাধনমার্গে অধ্যাত্ব-পদগ।নের 
সৃষ্টি সম্ভব ২য়েছিল। শ্রীরামকৃষ্দেবেব অন্যতম জীবনালেখ্য-রচয়িতা ডাঃ 
শশীভূষণ ঘোষ৯ বাঙলার ধর্মসাধনায় বৌদ্ধ-সহজযান-ধর্মমতের অনুপ্রবেশ- 
সম্বন্ধে যেকথ। বলেছেন এখানে তার উল্লেখ কর! সমীচীন মনে করি-_যরদিও 
মতভেদ থাকা স্বাভাবিক | তিনি বলেছেন £ পকর্তাভজা" ও বাউল-স্প্রদায়ের 
স্ত্রীলোক € শক্তি ) লইয়া সাঞ্চন1 সহজিয়া-বৈষ্ণবমতেরই অনুকরণ । আবার 
সহজিয়ামত বৌদ্ধ-তান্ত্রিকমতের রূপান্তরমাত্র। মহ্বাধানমতাবলম্বী শৃণ্যবাদী 
বৌদ্ধরা শ্রৃশ্বরেব্ু অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও তাহাদের এক শাখা মহাযান- 
ধর্মসেবীরা বুদ্ধ ও বোধিসত্বদিগের সাকারমূতির পূজা করিত। আবার 
মহাযানের আর এক সম্প্রদায় মন্ত্রধান বুদ্ধ ও বোধিসত্বের এক একটি 
দিব্যশক্কিকল্পনা করিয়] শক্তিপূজার প্রচলন করিয়াছিল। এই শক্তিপৃজা 
হইতেই বৌদ্ধতাস্ত্রকতার আরভ |” প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নুগেন্দ্রনাথ বসু ময়ুরভগ্জ- 
রাজ্যের প্রত্রতাত্বিক আলোচনাপ্রসঙ্গে অনেকটা অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন । 
১। ইনি প্রীরামকৃষ্ণের পরমসান্গিধ্য লাভ করেছিলেদ। 
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1170]00162 01925 85310011200) 280. 000010100016১ 1820 6৮6. 
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বৃদ্ধদেবের সহয়েই স্ত্রীলোকদিগকে সন্যাসে অধিকার দেওয়া হয়। 
“কালক্রমে সকল বৌদ্ধমঠে সহত্র সহ মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণ ও শ্রমণীগণের অবাধ 
একত্র অবস্থানেব কুফল উৎপন্ন হইয়াছিল | শ্রীঘ্রই ইহাঁদিগের ভিতর বজ্রযান 
নামে নব-সম্প্রদধায়েব অঙ্যদয় হয়। ইহারা এই ম৩ গোপনে প্রচার 
করিলেন যে, তাহাদিগের সাধনপথে ভোগসুখ উপভোগ করিয়া সহজে 
নির্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * * কাঁমিনী-কাঞ্চনাসক্ত সাধারণের আসক্তির 
অন্বূপ নির্বাণ লাভেব এই “সহজতত্ব তাহাপিগেব উপান্ত ভগবান বজ্তসত্ব 
ও তাহার শক্তি বজেশ্বরী একীভূত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া 
বক্তযান-সন্প্রণা নানা “সইজ'-মতের তন্রশাস্্র প্রচার করিলেন ।”৩ মোটকথা 
মহাযানের অন্তর্গত মন্ত্রনয় অথবা মন্ত্রযান-সম্প্রদাযই বৌদ্ধতন্ত্রবাদেব প্রবর্তন 
করে। মন্ত্রধানে অপরাপর _শাখাই বজ্যান, কালচক্রযান ও সহজযান 
প্রভৃতি । 

এখানে মনে রাখ! উচিত যে, গৌতম-বুগ্ধেব জীবদ্দশায়ই বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর। 
তিক্ষুদের মতো! তাদের নিজেদের একটি পৃথক সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছিলেন । 
বুদ্ধদেবের কঠোর অনুজ্ঞ। ও অনুশাসন ছিল যে, কোন ভিক্ষুণীই কোনদিন 
কোন ভিক্ষুর সঙ্গে একত্র বিহার, একত্র কথোপকথন ও একত্র বাস করতে 
পারবে না।৪ কিন্তু বুদ্ধদেবের তিরোভাবের বহু পরে কঠোর শাসননীতির 
বক্তর্বাধন কিছুটা শিথিল হয়েছিল এবং সেই শৈথিল্যের ফলে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী- 
সমাজে অবাধ মেলামেশায়ি সুযোগ দেখা! দিয়েছিল । “ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ'- 
গ্রন্থে এই অবাধমিলনের ক্ললঙ্ক-পরিণতির সাক্ষ্য আছে। হিন্দৃতত্ত্রের 
বামাচারক্অনুপ্রকেশের ইতিকথাও তাই। তবে স্বেচ্ছাচারমূলক বামাচার 


252125. 4707759195608 88788 ০) 1199576816752) ০1, 1 (1911 )১ 005 
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৩। ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ £ শ্রীরামকৃষ্দেব ( উদ্বোধনথেকে প্রকাঁশিত ), পৃঃ ৬১০-৩১১। 
অবগ্য এ*সম্বদ্ধে কিছু কিছু মতভেদ আছে । পরে এ'সম্বন্ধে বিশ আলোচন! কর! হয়েছে। 

৪| ডঃ হবাবম্যান ওল্ডেনবার্গরচিত 9001১9১1753 106, [313 10০০6:10৩, 1713 02067 
গ্রন্থে 0106 050525 ০৫ এও শীর্ষক আ্বালোচনা দ্রইর্য। খুঃ ৩৭৭--৩৮১ 


২৬ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাঁস 


হিন্দুতত্ত্রে আসল সাধনমার্গ নয়, তা অধ্যাত্মসাধনার বিকৃত রূপমাত্র। 
পরশুরামক্পসূত্র, কৌলাবলীতন্ত্র কৌল-উপনিষৎঃ কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্ে 
বামাচারকে “বাম' অর্থে কালী, সুতরাং আগ্ভাশক্তি দক্ষিণাকালীর আচার 
বা উপাসনাবিধি বল! হয্পেছে । মহাকালী মহাশক্তির আরাধনা ও উপাসনা- 
বিধিই আসলে বামাচাঁর নামে প্রচলিত । 

ডাঃ শশীভৃষণ ঘোষ তার আলোঁচনাপ্রসঙ্গে পুনরায় বলেছেন £ “সহজিয়া- 
বৈষ্ণবগণ বজ্জযানের বজ্েশ্বরীকে “বাশুলী? নামে পৃজা করিতে লাগিলেন এবং 
শরীন্ঠামদুন্দর ও শ্্রীরাধারাণীর যুগলরূপ শক্তি বা নায়িকাতে অধিষ্ঠিত বিশ্বাস 
করিয়া পরকীয়াসাধনাই প্রবল রাখিলেন। ইহাদের মতে, মনুষ্যভজনই 
সাধনের প্রধান অঙ্গ । প্রথমে একটি পরকীয়া রমণী গ্রহণ করিয়া তাহারা সেই 
নায়িকার দেহই শ্রীন্দাবন্‌ এবং তাহাতেই শ্রীশ্ঠামসুন্দর ও শ্রীরাধারাণী 
বিরাজিত ভাবিয়! থাকেন । নায়িকাতে দেহ ও মন আরোপ করিয়া! সাধন 
করিলে অচিরাৎ প্রেমরসসাধনে সিদ্ধিলাভ হয়। সহজিয়ারা আপনাদিগকে 
রসমার্গের পথিক রসিক ভক্ত বলিয়া থাকেন। তাহাদিগের.মতেঃ বিল্বমঙ্গল, 
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব গোস্বামী, রায় রামানন্দ_-এই পাঁচজন রসিক 
ভক্ত সহজিয়াঁধর্জ সাধন করিয়াছিলেন ।”৫ 

অনেকের অভিমত যে, বৌদ্ধ-পালরাজাদের আমলে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের 
ূর্ণ-প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল । বাঙলার ইতিহাস থেকে একথাও আবার হস্পষ্ট 
প্রমাণ হয় যে, অষ্টম শতকের শেষভাগে ধর্মপাল (১ম ) গড়ের মসনদে যখন 
আরোহণ করেন তখন ধর্মীচারের মধ্যে অনেক-কিছু মালিন্য তিনি দূর করে- 
ছিলেন নৃতন পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে । শ্রীষীয় ১০১৫ থেকে ১০৬০ শতকে 
বাঙলার সমাজে ধর্মপাল (২য় ),মহীপাল (১ম) ও নয়পাল প্রভৃতি পালরাজ- 
গণের যখন প্রভাব বিস্তৃত, তখন ধর্মের পরিবেশ বেশ শান্ত "ও পকিব্র ছিল। 
শ্রীজ্ঞান-দীপক্কর বা অতিশ-দীপক্কর, রামাই পণ্ডিত, হাড়ি-পা বা হাঁড়িসিদ্ধ, 
কমলাকুশিল, নরেক্দ্র-শ্রীজ্ঞান, দান-রক্ষিত প্রভৃতি সাধকের সংস্পর্শে 
বৌদ্ধতত্ত্রাচার তখন সুনিয়ন্ত্রিত । বৌদ্ধতন্ত্ে প্রৰৃতিমার্গের ধারা তখন বর্তমান 
থাকলেও “নিবৃত্তির প্রমরতা ধীরে ধীরে শান্তির পরিবেশ স্থষ্টি করেছিল। 
নেপালের বৌদ্ধগণ বজ্যানমতাবলম্বী ছিলেন । তিব্বত বৌদ্ধ-তান্ত্রিকা- 

৫ | 'ীরামকৃঞ্দেব'--(উদ্বোধনণ্পৃঃ ৪১২ )। 


চর্ষযা ও নাথ-গীতি ২১ 


চারেবই বিশেষ প্রভাব ছিল। বাঙলাদেশেও তান্ত্রিক বামাচারের পাশাপাশি 
সিদ্ধান্তাচার, কুলাচার ও দিব্যাচাব ও অন্যান্য তত্ৰাচাবেব প্রবর্তন হয়। 
আচাববিলাসী তন্ত্রশান্ত্র ছাড়া বেদান্তের সমপর্যায়ভূক্ত “মহানিবাণতন্ত্র' প্রভৃতি 
্রন্থও সে'সময়ে লিখিত ও প্রচারিত হয়। ক্রমে বৌদ্ধধর্মেব প্রভাব কিছুটা 
স্তিমিত হয়ে ব্রান্গণ্যধর্মেব পুনরভূযুদ্বয় দেখ! দিলেও বৌদ্ধতন্ত্রের সাধন ও 
চিন্তাধাব! হিন্দুসমাজেব শিবায় শিবায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। ফলে নৃতন রূপ 
ও নাম নিয়ে বৈঞ্চব-সহজিয়া, বাউল, গুরুসত্য, কর্তাভজা1 তথা মানুষরূপে 
গুকপৃজ1 কায বা কাযাসাধন প্রভৃতি সাধনতত্বেব উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল একথা 
আগেই ৰলেছি। খ্রীষ্টীয ১০ম-১১শ শতকেব চর্ধা ও বক্রগীতির রচয়িতা] 
সহজযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধসাধকবাঁও ছিলেন এঁ বহস্মসাধনাবই পথচাবী 
এঁধং বাঙলাব পববতী বৈষ্ণব-সহজিয়া-সাধুনচারীরাও এ বজ্যাণী ও 
সহজযানী বৌদ্ধসাধকদেব কতকাংশে অথবা বহু অংশে অনুসারী ছিলেন । 

এঁ সময়ে যোগপন্থান্বসারী লাখধর্মও স্বতন্্রভাবে বাঙলাব সর্বত্র বিস্তাবলাভ 
কবেছিল বৌদ্ধতস্ত্রে প্রভাবকে অতিক্রম না কবেও। মহামহোপাধ্যায় 
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আসলে গুরু গোবক্ষনাথ, মীননাথ, মতশ্তেন্দ্রনাথ ও অন্তান্ত নাথ 
আচার্ধদের প্রবতিত যোগসাধন, কায়াসাধন ও উল্টাসাধন প্রভৃতিও বৌদ্ধ ও 
হিন্দু ধর্মে প্রবেশ লাভ করেছিল। পগোরক্ষসম্প্রদায়ে প্রচলিত হঠযোগের 
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২ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


গ্রন্থে মৎস্বন্দ্রনাথ-প্রবতিত একটি কষ্টসাধ্য আসন ও তাহার ফলের কথা 
আছে, যথা 
বামোরুযূলাপিতদক্ষপাদং 
জানোর্বহির্বেষিতবামপাদম্‌। 
প্রগৃহা তিষ্ঠেৎ পরিবতিতাঙ্গ: 
শ্ীমৎস্তনাথোদিতমাসনং স্যাৎ॥ 
_হঠযোগপ্রদীপিকা ১1২৬ 
সং সং সং 
“আদিনাথ শঙ্কর হঠযোগের উপদেষ্টা £ “আদিনাথ শিবঃ সর্বেষাং নাথনাং 
প্রথমো নাথঃ। * * মতস্যেন্্রাখ্যশ্চ আদিনাথ-শিষ্ত 1৮ * * গোরক্ষ- 
সংহিতায় গোরক্ষনাথের উপৃদেশ “আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহাবাণ্চ ধাঁবগী' 
এবং “যোগশাস্ত্র্ পরমং যোগিণাং সিদ্ধিদায়কম্‌।, এতদ্বাতীত গোরক্ষনাথ 
কায় বা কাযাসাধনের প্রধান নেতা ছিলেন, যোগেব কঠোব নিযম দ্বার! 
দেহসংযম ও চিত্তরৃভিনিরোধ ছিল মতস্তেন্্গোরক্ষের পন্থা |৮৭ এ' থেকে 
প্রমাণ হয় যে, গোরক্ষনাথ' মৎদ্যেন্্রণাথ প্রভৃতি নাথাচারধদের যোগ পদ্ধতি 
বৌদ্ধধর্ম-সাধনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং চর্যারচগ্িতা সিদ্ধাচার্যরাঁও সেই 
যোগপদ্ধতির দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিলেন । 
পরে শ্ীগ্রীয় নবম শতকে সহজিয়াসম্প্রদায় যখন বৌদ্ধ-বজ্ত যানধর্মমতের 
অনুসরণ করেছিল তখন কৃষ্ণাচার্ধ বা কাহুপাদ (কাহ্ৃ-পাদ ) প্রভৃতি গাথা 
বা পদ-রচিয়তার! যে বছু সহজিয়াগান রচন1 ক'রে বাঙলার গীতিভাগাঁরকে 
সমৃদ্ধ করেছিলেন বাউলার ইতিহাস তার সাক্ষা দন করে। অচ্যতানন্দের 
শৃণাসংহিতায়ও আমরা! এর কিছুটা প্রমাণ পাই। শৃণ্যসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে 
উল্লেখ আছে, 
নাগান্তক বেদাস্তক যোগাস্তক জেতে । 
নান] প্রতি বিধিরে কহিলে তোষ চিতে ॥ 
গোরক্ষনাথঙ্ক বিদ্যা! বীরসিংহ আজ্ঞা । 
মক্লিকানাথস্ক যোগ বাউলী প্রতিজ্ঞ | 
৭। ডক্টর কল্যাণী মল্লিক £ “নাথসন্প্রদায়েব ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী? (১৯৫০ ), 
পৃঃ ৬৫ 


চর্যা ও নাথ-গীতি ২৩ 


লোহিদাঁস কপিলঙ্ক সাক্ষিসন্ত্র জেতে । 
কহিলে জে যেমস্ত সে হোইক্কি গুপতে ॥ 
অর্থাৎ নাগাজুণ্নের অনুসারী নাগাস্তক ব। সৌত্রান্তিক, যোগান্তিক বা 

যোগাচার প্রভৃতি বৌদ্ধসন্প্রদায় তাদেব আপন পন নিয়মপদ্ধতিকে অনুসরণ 
করেও স্বধর্মে ও বিশ্বাসে নিষ্ঠ ছিলেন । তাছ।ড বীরসিংহের অনুশাসনে 
গোরক্ষনাথের ধর্মমত ও যোগানুষ্ঠান, মল্লিকানীথের যোগসাধন, বাউলী বা 
বাউলধর্ম এবং লোহিদাস ও কৃপিলেব সাক্ষীমণ্ডল ছিল সর্বসাধারণের 
লোকচক্ষেব অন্তরালে গুপ্ত ও বহস্যময়। আচার্য মীননাথের মন্ত্রশিষ্ত গুরু 
গোবক্ষনাথ পরে মতস্যেন্্রনাথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন । তিব্বতের 
ইতিবৃত্ত থেকে জান] যায়, গোরক্ষনাথ তিব্বতের বৌদ্ধসন্প্রদায়ে বিশেষভাবে 
পৃক্িত ছিলেন । এঁতিহাসিক লাম! তাঁরানাথেব বিবরণ থেকেও জানা যায়, 
্ীষটায় ১৩শ শতকে গোরক্ষনাথ শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তারজন্য 
তাব প্রবতিত যোগীসম্প্রদায়ের কাছে তিনি 'শিবাবতাব” বলে পরিচিত ও 
পুজিত ছিলেন । অচ্যতানন্দ তাৰ শুণ্যসংহিতাষ গোরক্ষনাথ ও মল্লিকানাঁথকে 
বৌদ্ধ-যোগাঁচাবধর্মমতেব অনুসাবী ছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন । 


(ছুই ) 

পূর্বেই আলোচন] করেছি যে, চর্ধা ও বজ্জ-গীতি নির্দি তালে ও বাগে 
গীত হোত এবং তাল ও রাগগুলি ছিল শাস্ত্রীয় অভিজাত সঙ্গীতপদ্ধতির 
অন্তভূক্ত। মহামহোপাধ্য&য় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন £ “চেতন্যদেবের অন্ততঃ 
ছয় শত বৎসর পূর্বে ভারতে কৌদ্বসিদ্ধ চার্ধগণ স্ংকীর্তনের গান” বীধিয়! 
ও নান! রাগ-রটুগিণীতে এ সমস্ত গান গাহিয়া ভারতবাসীব মন বৌদ্ধধর্মের 
দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহার। সচরাচর যে সমস্ত রাগিণীতে গান 
গাহিতেন তাহাদের নাম পঠমঞ্জরী, গবডা১ অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী দেশাখ, 
ভৈরবী, কামোদ, ধনেশ্রী, রামক্রী, বরাড়ি, শীবরী (সাবেরী), মল্লারি, 


৮। “সংকীর্তন” শব্দটিব প্রযোগ ঠিক নষঃ কেনন! চযাগুলি ছিল গীতি ব! গান, বৈষ্ণব 
পদকীতন বা সংকীততন থেকে তাব৷ প্রকাশে ও গঠনে সম্পুর্ণ ভিন্ন ছিল। 


২৪ পদদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


মালশ্রী, কহ, গুঞ্জরী,বাংগলা প্রভৃতি ।”৯ অবশ্তচর্ধায় অনেক বিকৃত রাগ- 
নামের উল্লেখ আছে, যেগুলির সুসংস্কৃত নাম সঙ্গীতশান্ত্রে পাওয়া যায়। 
মহামহোপাধ্যায় বলেছেন যে, বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা অনেক সময় গাথা রচন] 
করতেন এবং গাথা বা গাথাগান রচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা! ছিল । 

কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত যে, বৌদ্ধ-ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের অচরণমুলক 
অথবা আচরণের উদ্দেশ্য রচিত গাঁথাগানই চর্ধাগীতি । র্ধ1'-শব্দটির আভি- 
ধানিক অর্থ আচরণ (চর্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন )১ পালন, রক্ষণ, অনুষ্ঠান 
প্রভৃতি ; যেমন ধর্মচর্ধা, দেহচর্ধী, ব্রতচর্ধ! । ডঃ সুকুমার সেন বলেন, “এ “চর্ধ!' 
শব্দ থেকেই তপস্বীব আচরণ-_তপশ্চর্ধা, নটের আচরণ--নটচধা শব্বগুলির 
সৃষ্টি। এথেকে অনুমান হয় যে, খ্রীষ্ীয় ১০-১১শ শতকের বাঙলার বৌদ্ধ- 
সমাজে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ধর্মীচরণমূলক বা অধ্যত্বকর্শ-আচরণের উদদ্দেশ্ঠয 
রচিত গাথাগানই চর্ধাগীতি' | এখানে “গাথা” গানেরই প্রতিশব্দ । বৈদিক 
যুগে যজ্ঞানৃষ্ঠঠন বা যজ্ঞকর্মে 'গাথা-নারশাংসী' গান করা হোত। ঠিক & 
রকমভাবে বৌদ্ধযুগে নিষ্ঠাচারী তিক্ষু ও নিষ্ঠাচারিণী ভিক্ষুণীরা অসংখ্য 
গাথা বা পদ রচন। ক'রে শাস্ত্ীয রাগে ও তালে তাদের সম্পুক্ত ক'রে 
বিভিন্ন ধমণনৃষ্ঠানে ও উৎসব-ব্যাপারে গান করতেন । তাছাড] অধ্যান্ 
সাধনচর্যার গানের বিধি তো ছিলই ।৯০ অনেকে বলেন, চর্ধাগীতিগুলি 
প্রধানত উৎসবে বা অবসর-বিনোদনে গান করা হোত। কিন্তু অবসর- 
বিনোদনের কথ! বাদ দিলে উৎসব-প্রসঙ্ে গীত হলেও চর্ধাগীতি যে পবিত্র 
পরিবেশ সৃষ্টর কারণ হে।ত তা “উৎসব”শব্দ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণ হয়। 

আসলে চর্ষ1] ও বজ্ত-শীতিগুলি ছিল নিষ্ছক অধ্যাত্বপরিবেশের সঙ্গে 
সম্পকিত। চর্ধা সহজিয়া ও বন্যান এই ছুই বৌদ্ব-সাধকসম্প্রদায়ের 
নির্ধারিত গীতি । কথিত যে, বজ্রগীতি গুহা যৌগিক ও'তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে 
মণ্ডলচক্রে গীত হোত | ডঃ সুকুমার সেন বলেন, এই মণ্ডলচক্র ছিল'অনেকটা 
্রাহ্মণযতস্ত্রের যোগিনীচক্রের সমপর্যায়ভুক্ত । বৌদ্ধ-যোগিনীচক্র বা মগ্ডল- 
চক্রের অনুষ্ঠানে বজ্রগীতি গান ক'রে বজ্বধর হেরুককে জাগ্রত করা! হোত । 
এরই জন্য চর্ধাগীতি ব্ৃজ্রগীতি থেকে কিছুট1 ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। চর্ধার 

৯। “বৌদ্ধ গান ও দোহা” (১৩২৩ সাল ), পৃঃ ৬ 

১*। লেখকের “রাগ ও রূপ”, ৯ম ভাগ (ওয় সংস্ত্রণ ), পৃঃ ৭৮ দ্রষ্টব্য! 


চর্য। ও নাথ-গীতি ২৫ 


সাহিত্যরচন! প্রায় সম্পূর্ণ হোত যদ্দি তার শেষপদে ও তৃতীয় পদে অথবা 
দ্বিতীয় পদরূপ গ্রবপদে ভণিতা সন্নিবেশিত থাকত। তবে এই গ্রবপদ 
ধবপদের তস্যান্থংপাদং সূচয়তি” “ধ্বপদের তমেবার্থমভিদ্োতয়তি", 
“প্রবপদেনাঁসংগপরিহাঁরং করোতি' প্রভৃতি নিবদ্ধ প্রবন্ধগীতিরূপ প্রুবপদ নয়ঃ 
এটি গান বা পদের অংশ বা ধাতু । কারু কারু মতে, চর্ধাগীতির ভাষায় 
ছ'রকম অর্থের গ্যোঙন1 পাওয়া যায়। অদ্বয়বক্ত ও মুনিদত্তের তাস্তে এই 
দবর্থক ভাষাকে বল হয়েছে “সন্ধাভাষ', ব। “সন্ধাসংকেত' বা “সন্ধাবচন'।৯১ 
যেমন (১) যথা বালৈঃ সন্ধাভাষণম-জনদভিম নপবনাদিনিরোধমাশ্রযঃ 
কল্পিতঃ; (২) বারুনীতি সন্ধাবচনেন * * (৩) “ছুলি সন্ধীসংকেতে বোদ্ধবাম্‌" 


প্রভৃতি । 


(তিন ) 

চর্ধাগীতিব প্রকৃতি, রচন্ট ও গীতরীতি বা গাযনশৈলীর ধারা আমরা 
পরবর্তী সঙ্গীতগ্রন্থগুলিব মধ্যেও পাই। পূর্বেই বলেছি যে ্ীগীয় ১৩শ শতকের 
সঙ্গীতশান্ত্রী শাদেবেব “সঙ্গীত-রত্রাকর” এবং ১৬শ শতকের গুণী বেহ্কটমথীর 
“চতুদতীপ্রকাশিকা”-গ্রন্থে চর্যার গীতি ও গায়নশৈলীর পরিচয় আছে 
সম্পূর্ণ ক্লযাসিক্যাল-পরিবেশ নিয়ে । হোতে পারে যে, ৯ম-১১শ শতকের চধা- 
গীতির গীতিরীতি হয়তো! ১৩শ বা ১৬শ শতকের চর্ধার উন্নত গীতিরীতির ঠিক 
সমপর্যায়ভুক্ত ছিল ন1। কিন্তু তাহলেও সঙ্গীত-রত্রাকর ও চতু্দন্তীপ্রকাশিকায় 
বিশ্লেষিত চর্যার রূপ ও শৈলী থেকে ৯ম-১১শ শতকের সমাজে গীত চর্ধার 
রূপ ও গায়নশৈলীর কিছুট] ধারণা পাওয়া যায়।, তাছাড়া একথা! সত্য যে, 
্রীষ্টায় শতকেক্ আ্বারভ্ত থেকে প্রায় ১৭শ-১৮শ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের 
রাগরূপ্ণ তার মূলনিয়ন্ত্রক রাগ বা ষ্ট্যাগ্ডার্ড-স্কেল অনুযায়ী বর্তমান রাগরূপ 
থেকে সম্পূর্ণ তিন্ন ছিল, আর তারিজন্য প্রাচীন গানে বা পদে রাগনামের 
উল্লেখ থাকলেই যে ত ঠিক বর্তমান বাগরূপ অনুযায়ী গীত হবে এমন কোন 
নিয়ম নেই। যেমন, সঙ্গীতশিক্ষাবিদ্‌-মাত্রেই জানেন 4য+ নাট্যশান্ত্রকার ভরতের 
৯১। সন্ধ্যাভাষার মধ্যে “নন্ধয।' শব্দটির মাঞ্জিত রূপ “সন্ধা” ( সম্+ধা ₹সন্ধ! ), অর্থাৎ যা 

খতিসদ্ধিন্থচক বা আভিপ্রায়িক ভাষা তাই “সন্ধাভাষা"। 


২৬ পদাবলীকীর্তানর ইতিহাস 


সময়ে মুলশিয়ন্্ক রাগ বা থাট (568770910 5০216) ছিল অনেকটা এখনকার 
কাফীরাগ-অহৃযায়ী অর্থাৎ সরিজ্ঞমপধণ( -গান্ধকার ও নিষারদ কোমল 
বা বিকৃত) এবং এই নিয়ন্ত্রক রাগ বা থাটরূপের প্রচলন ছিল প্রায় ১৭শ-১৮শ 
শতক পর্যস্ত। বিদ্ভারণ্য মুনি ছিলেন যেমন বিদগ্ধ দার্শনিক, তেমনি ছিলেন 
সঙ্গীতজ্ঞানী। বিদ্যারণ্য মুনির আবির্ভাব-কাল শ্বীষ্টীয় ১৪শ-১৫শ শতক । তার 
মতে, তদানীন্তন সকল রাগের মুলশিয়ামক রাগ বা থাট ছিল মুখারী--যাঁর 
স্বররূপ ছিল এখনকারই কাফীরাগের (থাটের ) মতো-সরিজ্ঞমপধণ। 
অথচ ১৯শ শতকের শেষভাগ অথব1 ২০শ শতকের প্রথম ভাগে সকল রাগের 
মূলপিয়ন্ত্রক বা নিয়ামক-রাগরূপে আত্মপ্রকাশ কবলো! বিলাবলরাগ বা 
বিলাবলথাট,_যার সকল স্বরবপ-সবিগমপধন (অর্থাৎ সকল স্বরই 
শুদ্ধ)। সুতরাং প্রাচীন রাগ্গুলিকে পদ বা গানের রূপে প্রকাশ করতে গেঁলে 
অনেক সময় প্রয়োজন হয় স্বরবূপেপ্প পরিবর্তন । যেমন, দ্বারভাঙ্গার রাগ- 
তরঙ্গিণীকাঁর লোচন কবি ( ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ )৯২ ভৈরববাগকে গৌরীসংস্থান ব! 
গৌরীমেলের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। গোৌরীমেলেব রূপ বর্তমান কিন্স্থানী- 
পদ্ধতির ভৈরবীমেলের মতে। অর্থাৎ সখজ্ত মপদ ণ(খষভ, গান্কার, বৈধত 
ও নিষাদ কোমল বা বিকৃত)। কিন্ত ঈম-১১শ শতকের সঙ্গীতশান্ত্রী জৈন 
পার্খবদেব বলেছেন £ ভৈরব-শ্রীবাগৌ-রিম্প-ভীনৌ * * বাগাংগানি বিদ্ববৃধাঃ।” 
স্তরাং তিরব ও শ্রীরাগ পাঁচস্বরের গড়বজাতির রাগ । কিস্তু বর্তম।ন্‌ পদ্ধতির 
ভৈরব সম্পূর্ণজাতির | হ্বতরাং এ'থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, 
প্রাচীন কালে বণিত (শ্রীষ্টীয় ১ম-১৩শ অথবা তারও বেণী ) রাগবপগুলি হুবহু 
প্রাচীনের মতো প্রকাশ করতে গেলে অনেক সময় তা অসমীচীন হবে। 
তাছাড়া! প্রাচীন মূলনিয়ন্ত্র রাগ বা মেলে ক্রমিক মৃছ্ণনার পরিবর্তন থেকে 
আমর] ভৈরবী, কল্যাণ, খামাজ (খস্বাজ ব1 খান্বাজ বা খামাইচ.), আসাবরী, 
বিলাবল ( বর্তমান পদ্ধতির ) রাগগুলিরও বূপবিকাশ পেতে পারি । অবশ্য এ” 
সমন্তই সঙ্গীতে গাঁণিতিক বিশ্লেষণের পরিণতি, সুতরাং সাধারণের পক্ষে তা 
সহজবোধ্য নয় বলে তার আলোচনা থেকে বিরত হলাম | কিন্তু চর্ধাগীতিতে 


৯২॥ অনেকে দারভাঙ্গাধনংক্কবণে উল্লেখ অনুযায়ী রাগতবঙ্গিণীর বচনাকাল নির্ণয় করেন 
১১শ শতকে, কিন্তু ত। ঠিক নয়। বাগতরঙ্গিণাব আলোচনাভঙ্গি ও বাগরূপসমাবেশ লক্ষ্য 


কবলে তাকে গ্রীষটীয় ১৭শ শতকের মধভাগের গ্রন্থ বলেই গ্রতিপন্ন কব! উচিত। 


চর্যা ও নাথ-গীতি ২৭ 


যে সমস্ত শাস্ত্রীয় রাগের উল্লেখ আছে, সেগুলি নিশ্চয়ই সাধক-শিল্পীরা সার্থক- 
ভাবে প্রকাশ করতেন তাদের রাগে» তালে, বসে ও ভাবে সম্পনক্ত করে। 
বর্তমানে এ& প্রাচীন কালেব তথা ৯ম-১১শ শতকের চর্যা ও বজ্ব-গীতিগুলিকে 
গানে প্রকাশ করতে গেলে একটি নিয়মকে আমাদের অবশ্ঠই অনুসরণ 
করতে হবে এবং সেক্ষেত্রেই এ" সকল প্রাচীন ও নবীন সঙ্গীতপদ্ধতি 
তথা রাগপদ্ধতির আলোচন! প্রাসঙ্গিক হয়ে পডে।৯৩ সুতবাঁং সহজ- 
বোধ্যভাবে গীতগোবিন্দ'-পদগীতিতে বাগবপের প্রসঙ্গে এগুলির আলোচন 
করার চেষ্টা কবব। 
তবে একথা সতা যে, প্রাটীন ভাবতেও শাস্ত্রীয় পাগ ও তাল সম্পংক্ত 

ক'বে যে সকল গান গাঁওযা ভোত তার! বেশীব ভাগই ছিল নিবদ্ধ-প্রবন্ধশ্রেণীব 
গান»। চর্ষাসম্বন্ধেও ঠিক একথ| বলা চলে । চূর্ধাপদগীতি সত্যই নিবদ্ধ, 
সতাল, ধাতুবদ্ধ ও রাগযুক্ত ছিল। শার্দেব ও বেহ্কটমখী “রা” প্রবন্ধগানকে 
অঙ্গযুক্ত তারাবলীজ।তিব গান বলেছেন £ প্র্য| বাহভী * * | তারাবলী- 
জাতিমন্তঃ প্রবন্ধাঃ পবিকীতিতাঃ।” চর্ধাপ্রবন্ধগীতিব পবিচয়প্রসঙ্গে শাঙগদেব 
বলেছেন, 

পদ্ধডীপ্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পদাত্তপ্রাসশোভিতাঁ | 

অধ্যাত্মগোচব! চা স্য।দৃদ্িতাযাদিতালতঃ ॥ 

স| দ্বিধা ছন্দসঃ পূর্ত।। পূর্ণাপূর্ণাত্বপৃতিতঃ | 

সমঞ্চবা চ বিষয়প্রবেতোষা! পুনদ্বিধ। ॥ ৯৪ 
সিংহভূপাঁল টাকায় বলেছেন £ “পদ্ধভীতি রাহভীমুখ/ানি ছন্দাংসি। যস্যাং 
পাদানামস্তেহসুপ্রাসযু্ঃ; অধ্যাত্ব-বাচকৈঃ পটৈরুপনিবদ্ধ| সা চর্যা। 
দ্বিতীয়াদিতালৈঃ স1 কর্তব্যা। তৃতীষাবহৃবচনার্থে ত্তল্প্রতায়। স] দ্িপ্রকারা 
__ছন্দ:পুর্ো পূর্ণঃ; অপূর্তাবপূর্ণঃ ৷ পুনবপি দ্বিধা । সর্বেষাং পাদানামাৰৃতো 
সমক্রবা, ধ্বসৈবাব্ত্তৌ বিষমঞ্ষবেতি।”১৫ “কলানিধি'-টাকায় কল্িনাথ 


১৩। এ+সম্বদ্ধে লেখকেব “বাগ ও রুপ” ১ম ভাগ, (তয় সংক্কবণ ), পৃঃ ৮১ দ্রব্য । 
১৪1 সঙ্গীত-বত্তাকব (আডেযার সংক্ষবণ ), ২য ভাগ, পৃঃ ৩৩৩০৪ 
শ্লোকে “পাদাস্ত প্রাসশৌভিতাঃ শব্দ হবে 'পাদান্তে 'অনৃপ্রাস-শোতিত? | অবশ্য টীকাষ 
এ সম্বন্ধে বল! হয়েছে। 
১৫। (ক) এ, পৃঃ, ৩০৪ 
(খ) লেখকেব “রাগ ও রূপ," ১ম ফাগ (ত্য গাংশ্ববণ ), পৃং ৮০ 


২৮ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


আরও বিশদভাবে অর্থ দিয়েছেন । মোটকথা, পদ্ধডি, রাহডী প্রভৃতি]ুছন্দে 
বচিত চর্যাগীতির পাদের শেষে অন্বপ্রাস থাকে | চর্ষা পদনিবদ্ধ ও দ্বিতীয়াদি 
তালযুক্ত | পূর্ণ ও অপূর্ণভেদে চর্ষা আবার ছৃ'রকব ছিল। তাছাডা সমঞ্চবা 
বিষমঞ্তবাভেদে চর্ষা ছৃ'শ্রেণীর ছিল। সকল পদ আবৃত্তিযুক্ত গীত হলে সমঞ্চবা 
এবং কেবল প্রুব বা ঞ্বাধাতুর আবৃত্তি থাকলে বিষমঞ্রবাশ্রেণীর চর্ষা বল! 
হোত । চর্যায় বীরবসেব সমাবেশ করতে গেলে রাহ্ভীছন্দে পদ তথা গীত 
রচন! করা হত £ পত্র বীররসেন স্তাৎ * * রাহডী পরিকীন্তিতা”। পদ্ধডীতে 
বিকদ, স্বব ও পাট এই তিনটি অঙ্গ থাকত, আর তারিজন্য চর্ষা পদ্ধভীছন্দযুক্ত 
এবং তিন ধাতুযুক্ত ছিল। কল্িনাথ সেজন্য বলেছেন : “তেনায়ং ত্রিধাতুঃ 
ছন্দস্তালনিয়মানলিযু'ক্তঃ; পদতালবদ্ত্বাদ্ধ্যঙ্গ তারাবলীজাতিমান্”। নিযুক্ত 
বলতে অঙ্গবদ্ধ তথা নিবদ্ব-প্রবন্ধগীতশ্রেণীর ছিল চর্যাগীতি | 

শাকরদেব ও বেঙ্কটমখীর এই বিববণ থেকে একথাই প্রমাণিত হয যে, 
৯ম-১১শ শতকের বাঙলাদেশে বৌদ্ধ-চর্ধাগীতিগুলিও ক্ল্যাসিক্যাল তথা শাস্তীয় 
ও ট্র্যাডিসনাল শ্রেণীভুক্ত ছিল | হতে পাবে যে, ১৩শ থেব্ধে ১৬শ শতকে গীত 
চর্যাগীতরীতি গঠনে ও প্রকাঁশভঙ্ষিতে ছিল অনেকটা সহজ সরল, কিন্তু তা 
যে ৯ম-১১শ শতকের গীতিবূ্প ও গীতশৈলীকে ভিত্তি ক'রেই বিকাশলাভ 
কবেছিল একথা সত্য। ৯ম-১১শ শতকেব পরবর্তী গীতগোবিন্দ'-পদগান 
বা অ্টপদীগান, কৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলগ।ন, নামকীর্তন, পদাবলীকীর্তন ও অন্যান্য 
ভক্তিমূলক অভিজাত গানেব যোগসূত্রও চর্যাগীতির সঙ্গে সম্পকিত ছিল । 
মোটকথা চর্ধাব গীতরীতি ও প্রেরণাই পরবর্তীকালে সকল গীতিশ্রেণীর সমৃদ্ধির 


পথে পাথেয়। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
॥ চর্যাগীতিব্ন গঠন ও গায়নশৈলী ॥ 


চর্যান্্ীতির পরবতী পদগান অধ্টপদী বাঁ গীতগোবিন্দ প্রবন্ধশ্রেণীর পর্যায়ভূক্ত 
এবং এ'কথা কৰি জয়দেবও নিজে স্বীকাব ক'রে বলেছেন £ “শ্রীবাসুদেবরতি- 
কেলিকথাসমেনমেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্” € ১ম সর্গ, ২য় শ্লোক )। 
“বালবোধিনী+-টাকাকার পূজারী গোস্বামীও সে'কথার প্রতিধ্বনি ক'রে 
বলেছেন £ “এতৎ শীগীতগোবিন্দাখ্য প্রবন্ধং প্রকরেণ বাধাতে শ্রোতৃণাং 
হৃদয়মস্মিগ্লিতি প্রবন্ধস্তং করোতি প্রকাশয়তি” | অবশ্য গীতগোবিন্বগানের 
আলোচনার সময়ে এ*সন্বন্ধে বিস্তুতভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করবে । 
পূর্বেই বলেছি যে, পদাবলীকীর্তনের গীতিরূপ ও গাতশৈলীর যথাযথ 
আলোচনা করতে হলে খ্রীহীয় শতকের প্রথম থেকে ১৫শ-১৬শ শতকের 
বাংলাসাহিত্যে গাথা, গীতিরূপ ও বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক ধারা এবং 
পরিবেশের আমাদের কিছুটা অনুশীলন করা উচিত, কেনন! দীর্ঘ সময়- 
ব্যবধানের মধ্যে যতগুলি পদস্টহিতা, গাতিরূপ ও কাব্যসভ্ভারের স্যষ্টি হয়েছে 
বাঙলাদেট্রে--কাক্াই বৈষ্ণব-পদবলীকীর্তনে যথেষ্ট পরিমাণে উপাদান ও 
প্রেরণ। সুগিয়েছে। 

চর্যা ও গীতগোবিন্দ-পদগানের পদ"-শবটি আবার বিশেষ অর্থবোধক। 
আমরা ্বীষ্ীয় ৭ম থেকে ১৪শ শতকের মধ্যে রচিত সঙ্গীতশান্ত্রগুলি থেকে 
জানতে পারি যে, “পদ”-শব্দটি প্রবন্ধ ব। প্রধন্ধগঞ্জরনের একটি অঙ্গবিশেষ। 
পার্খদেব শাঙ্রদের ও অন্যান সঙ্গীতশান্ত্রীরা প্রবন্ধের অপরিহার্য 'পদ'-অঙ্গের 
সঙ্গে সম্পকিত প্রায় সকল শ্রেণীর গান বা গীঁতিন্বপকেই প্রবন্ধগানের পর্যায়ভুক্ত 


৩০ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


বলেছেন। সেদিক থেকে চর্ধা, বন, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গীতি বা গানগুলি 
প্রবন্ধশ্রেণীরই অন্তভূ-ক্ত। ১৩শ শতকের সঙ্গীতশাস্ত্রী শাঙ্গদেব, ১৭শ শতকের 
সঙ্গীতশাস্ত্রী তাঞ্জোবের রঘূনাথ নায়ক ও দক্ষিণ-ভারতের পণ্ডিত বেঙ্কটমখা 
'সঙ্গীত-রতাকর', “সঙ্গীতদুধা” ও চতুর্দপ্তীপ্রকাশিকা” গ্রন্থগুলিতে চর্ধাকে 
নিঃশংসয়ে প্রবন্ধগীতির পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শাঙ্গ- 
দেব প্রবন্ধাধ্যায়ে বলেছেন £ “অধ্যাত্মগোচরা চর্ধা” ২1২৯৬), অর্থাৎ চর্ধাগীতি 
অধ্যাত্বপ্রকৃতির পবিচায়ক। শাঙ্রদেব সঙ্গীত-বত্বাকরেব চতুর্থ অধ্যায়ে 
বিপ্রকীর্ণপ্রবন্ধেব প্রসঙ্গে বলেছেন £ “বদনং চ্চরী চর্ষা পদ্ধডী বাহুডী তথা” 
€ ৪1৩২ )। শার্শদেবের মতো ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ষট্পদীমচতুমুখি, হংসীলীল, 
চর্চরী, মঙ্গল, ধবল প্রভূতিব মতে। চাও প্রবন্ধগান। চার প্রাথমিক বা 
প্রারস্তিক গীতিরপ ও গীতিশৈলী সম্ভবতঃ সহজ সাধারণ হলেও স'ধক- 
শিল্পীদেব সৃষ্টিঞ্রতিভায় ক্রমশঃ তা' প্রবন্ধরূপ পরিগ্রহ করেছিল। শাঙ্গদেব 
চর্ধাগীতির সঠিক রূপ, প্রকৃতি ও গায়নশৈলীর পরিচয় দিয়ে যা বলেছেন তার 
পরিচয় আমবা পুর্বেই দিয়েছি । মোটকথা পদ্ধভী, রান্ভী প্রভৃতি প্রধান 
ছন্দে চর্যাপদ রচিত হোত এবং তাতে দ্বিতীয়াধি তালের সমাবেশ থাকত 
€ এদেব বিশেষ পরিচয় সঙ্গীত-বত্বাকরে দেওয়া আছে )। সাধারণতঃ সেই 
গান বা গীতি ছিল হ'রকম £ ছন্দপ্রধান ও ছন্দ-অপ্রধান। ছন্দপ্রধান হলে 
তাকে বলা হোত 'পূর্ণ' এবং ছন্দের প্রাধান্য না থাকলে বল! হোত “অপূর্ণ? । 
তারা ছিল আবার সমঞ্রবা ও অসমঞ্রবা-রূপে ছু'ভাগে বিভক্ত । সমঞ্রবায় 
গানে সমগ্র পদের আবৃত্তি করা হোত, আর কেবল প্রবাংশটি আবৃতি ক'রে 
গাওয়া হলে তাকে বলা হোত অসম বা বিষমঞ্চবা ; চর্যায় গ্রব ও উদৃগ্রাহ ধাতু- 
ছু'টি যখন উদূগ্রাহধাতু অপেক্ষা গ্বধাতুর৯ প্রয়োগ কম হোত তখন তাকে 


১। ফিব"শব্দটি বিচিত্র অর্থবোধক । খুব পদ বা! গানের ধাতু, অংশ বা ভাগ। ফুব 
প্রবন্ধ-হিসাবে ফবপদপ্রবন্ধ বা পদ । ্রবপ্রবন্ধ বা ধবপদ( ধপদ ) শাস্ত্রের দৃষ্টিতে সালগ-হুড়- 
শ্রেণীর । নাট্যশান্ত্রে বা”-নাট্যগীতিব পৰিচয় আছে । প্রাচীন নাটকে জাতিরাগেব সঙ্গে 
ছন্দ অক্ষর, তাল প্রভৃতি সম্পক্ত হয়ে নাট্যগীতি ফ্রবার ব্যবহাব হোত। তবে মনে রাথতে হবে 
বে, নাট্যগীতি ফ্রবা ও ফ্রবাপ্রণন্ধ জাতিতে ও শ্রেণীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেকেই নাট্যগীতি 
ফবাকে প্রবপ্রবন্ধেব সমগোত্রীয় বলে ভুল করেন। আসলে নাট্যবঞ্চবা প্রবন্ধজাতীয ধ্রবপদ বা 
ধাঁপদ থেকে পৃথক । 


চর্যাগীতির গঠন ও গায়নশৈলী ৩১ 


বল! হোত বিষমঞ্কবাজাতীয় চর্যা । চতুর্থ অভোগধাতুকে পৃথকভাবেই ব্যবহার 
করা ভোত । উ্গ্রাহক, প্কব ও আভোগ এই তিন ধাতুর ব্যবহারে সমগ্র গান 
বা গীতির প্রকাশ হোত বলে চর্ধাপদকে ( চর্ধাপ্রন্ধগানকে ) “ত্রিধাতুক' বলা 
হোত। ব্রিধাতুক চর্যায় মেলাপকধাতুর ব্যবহাৰ হোত না। অনেক সময় 
মেলাপক ও আভোগকে বাদ দিয়ে মাত্র উদ্‌গ্রাহ ও পরব এই ছু'টি ধনতুতেই 
চধাগীতি গান কবা ভোত। পদ ও তাল এই ছু'টি অঙ্গযুক্ত বলে চর্যাকে বল! 
হোত তারাঁবলীজাতীয গান বা গীতি ('পদতালবদ্ধত্বাদ্থাঙ্গস্তারাবলীজাতীমান্‌") 
সেকথা! পূর্বেই বলেছি । 

এ তো! গেল চর্ধযার গঠন ও গায়নশৈলীব কথা, কিন্তু চর্যায যে সকল 
পাগের ব্যবহাঁব হোত তাদেব গঠন ও বিকাশধারার কথাও এখানে কিছুট। 
আলোচনা কবা উচিত। প্রাচীন ভারতে রাগেব গঠনপ্রকৃতি নির্ধাবিত 
হোত সাতটি স্বরসন্বন্ধ গ্রামকে নিষে | স্বরসন্বদ্ধ প্্রাম ছিল তিনটি-_ষড.জ, 
গান্ধার ও মধ্যম । এ প্রচলিত রীতি বা ধাবার মধ্যে এলো প্রমে পরিবর্তন । 
রাগগুলিব শিযামকরূপে দেখাদিল মৃছণনা। মুছ'নার মধ্যেও সাতটি স্বরের 
দেখি সঙ্জ| বা কিকাশ। প্রতিটি গ্রামে মৃছ্ঘনা সাতটি ক'বে, সুতরাং তিন 
গ্রামের মৃছ নাসংখ্য। একুশটি । গ্রাম তিনটি, সুতরাং মুছণনাব সংখ্যা একুশটি 
(৭৮ ৩২১)ব'লে বিচিত্র বাগগুলিকে নিয়মিত কবার বীতি মৃছ্ণনার সংস্থান 
মাধ্যমেই প্রচলিত হোল। ক্রমে মৃছণনার স্থান অধিকার করলো! থাট' বা 
ঠাট শব্দ। “থাট”-শব্দটির ব্যহার ১৭শ শতকের গোডাকাব দিকে পণ্ডিত 
সোমনাথের “রাগবিবোধ*গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঠাট” পারসিক শব্দ। এই 
টভয়ের অর্থই “গটন” বা “কাঠামো” । গ্রাম ও মৃছনার মতে। সাত স্বরের 
লীলায়ন থাকে থাটেও। সুতরাং ৯ম-১১শ শতকের বজ্ত ও চর্ধা-গানে যে 
ভৈরবী, গুর্জরী, বমস্ত, শুক্রী শ্রভৃতি শাস্ত্রীয় রাগের ব্যবহার ছিল সেগুলির 
একটি নির্টিষ্ট নিয়ামক (918170579) থাট অবশ্যই ছিল একথ। সঙ্গীতশাস্ত্রীর 
স্বীকার করেন। প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ খ্রী্টীয় শতকের গোড়ার দিকে 
ভারতীয় সঙ্গীতধারায় রাগের মুব্স-নিয়ামক বা নির্ধারক হিসাবে গ্রাম ও 
যুছনা এই উভয়েরই প্রচলন ছিল। ভরত নাট্যশান্ত্রে গ্রাম ও মৃছ'নার 
পরিচয় দিয়েছেন। কিন্ত ভরতের সময়ে (শ্রীষ্টীয় ২য় শতকে )২ গ্রাম ছিল 

২। নাট্যশান্ত্রকে অনেকে খ্ুষ্টপূর্ব যুগে বচিত বলেন। নাট্যশান্ত রচনা করেন তরত। 


৩২. পদ্দাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


মাত্র ছু'টি-যফডজ ও মধ্যম । নানান কারণে (সেই বিস্তৃত আলোচনা 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে ) গান্কারগ্রামের প্রচলন লোপ পেল। সুতরাং 
গান্ধারগ্রানের সাতটি মৃহ্নার বিলুপ্তিও এ সঙ্গে ঘটলো । খীষ্টীয় ১ম শতকের 
গ্রন্থ নারদীশিক্ষায় (১ম নারদ-রচিত “শিক্ষাশাস্ত্রে' ) গান্ধারগ্রামের সাতটি 
মৃ্'নাব উল্লেখ আছে। অনেকের মতে, গ্রাম ও যুছর্ণনা-সঙ্কটের জন্য 
তখন থেকেই এক ধরনের শুদ্ধধটের প্রচলন হোল--যার স্বরবিকাশ ছিল 
বর্তমান কালের কাফীরাগের বা থাটের স্বরসজ্জার মতো | বিদ্ভারণ্য 
মুনি-নির্দেশিত শুদ্ধধাট মুখারীর স্ববরূপও অনেকট! তাই ছিল। তবে 
ভরতের নাট্যশান্ত্রে নির্দিট কোন শ্ুদ্ধথাটের উল্লেখ নেই। বল। যায় যে, 
আমাদের প্রাচীন রাগগুলিকে নিরূপণ বা নির্ধারণ করার সুবিধার জন্মই 
আমরা রাগ-নিয়ামক একটি শুদ্ধথাটের প্রচলন মেনে নিয়েছি এবং সেদ্রিক 
থেকে খ্রীগ্ীয় ঈম-১১শ শতকের প্রবন্ধত্রেণীভুক্ত বজ্ত ও চর্যা-গীতিছটির নিদিষ্ট 
নিয়ামক-বূপে একটি শুদ্ধথাটের অস্তিত্বও কল্লপন| কর! অসমীচীন নয | তার 
বরবিকাশ ছিল বর্তমান উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতিপদ্ধতিব কাফীরাঁগেব বা থাটেৰ 
অনুযায়ী । কিন্তু বর্তমানে বিলাবলকে আমরা বাগ-নিয়ামক শুদ্ধথট বলে 
স্বীকার করি। উল্লেখযোগ্য যে, এই শুদ্ধথাটরূপেব বিপর্ষয় বা বিবর্তনের 
জন্য বর্তমানে সকল রাগরূপেও পবিবর্তন দেখা দিয়েছে, আব তারি জন্য 
প্রাচীন রাগরূপের সঙ্গে বর্তমান ব। নবীন বাগরূপের ঠিক মিল পাওয়! 
যায় না। 

পদাবলীকীর্তনের অন্যতম পটভূমিকা চর্যাগীতির আলোচনাব পর অফ্টপদী 
ব। গীতগোবিন্দপদের বিশেষ আলোচনায় আমর] প্রবৃত্ত হব। কিন্তু তার 
আগে “প্রবন্ধ+-বস্তসন্বদ্ধে কিছুটা ধারণ| আমাদের থাকা উচিত। পূর্বেই 
বলেছি যে, 'পদ' অর্থে গান ছাভাও প্রবন্ধগানের একটি অঙ্গকে বোঝায়। 
প্রাচীন সঙ্গীতশান্ত্রীর! বিচিত্র প্রবন্ধগানের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন । 'সঙ্গীত- 
রত্বাকর"-গ্রন্থে প্রবন্ধের পরিচয় দিষে শাঙ্গ দেব বলেছেন, প্রবন্ধ প্রধানতঃ তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত-_সৃঙ, আলি বা আলিসংশ্রয় ও বিপ্রকীর্ণ। অঙ্গ, তাল, ধাতু 


'ভরত” সংজ্ঞ। একটি 'পদবী*ও “ভরত+ পদবী বা উপাধিকারী ভবত ছিল প্রায় পাচজম। 
বৃদ্ধ, কোহুল, দতিল, মতঙ্গ প্রভৃতি শান্্রকারদেব উপাধিও ভরত ছিল। নাট্যশীস্ত্কার ভরতকে 
তাই 'মনিভরত' বলা-ছোত। 


চর্যাগীতির গঠন ও গাঁয়নশৈলী ৩৩ 


প্রভৃতি উপাদানে প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধ হয়ে গান প্রকাশ পেলেই তাকে প্রবন্ধ' বলা 
হোত। শাঙ্গদেব বলেছেন £ “প্রবন্ধাস্ত্রিবিধা £ সৃডস্থা আলিসংশ্রয়াঃ বিপ্র- 
কীর্ণাশ্চি” (রত্বাকর ৪।২২-২৩)। তাছাঁড়। দ্বিধাতু, ত্রিধাতু ও চতুর্ধাতুভেদে 
প্রবন্ধ আবার তিন রকম। প্রবন্ধের ছয়টি অঙ্গ : প্প্রবন্ধোহঙ্গানি ষ্‌”গ। এই 
ছয়টি অঙ্গেব নাম--স্বর, বিরুদ” পদঃ তেনক, পাট ও তাল । স্বর" ষডজাদি 
সাত স্বর | “বিরুদ" অর্থে গুণ ব। প্রশংসাবাচক শব্দ £ “বিরুদং গুণন|ম স্ত।ৎ৮ | 
এই বিরুদ গছ্ভে ও পদ্যে রচিত শৌর্ষ, গুণ, প্রশংসা, ধৈর্য, স্বতিপ্রকাশক ঃ “তেন 
স্তান্মঙ্গলার্থপ্রকাশকঃ”। বিরুদেব অর্থ-সার্থকতাঁব সঙ্গে কীর্তনের কীতি- 
গাথাগান কীর্তনের অর্থের বা অর্থ-সার্থকতার অনেক্ট। সাদৃশ্য আছে। তবে 
প্রবন্ধার্শ বিরুদ ও প্রবন্ধবপে কীর্তন এক বন্ত নয়। “পাট' অর্থে বাছ্ের 
বেোচ্ল_যেগুণি মুখে মুখে উচ্চারণ করা হোত £ “পাট বাগ্যোক্ষারোৎকরঃ৮ 
এবং “তাল' মাত্রার সমষ্টি ও গানের সঙ্গতির থাক। অষ্টাদশ শতকের 
গোঁডাপ দিকে ঘনশ্যাম-নরহরি, চঞ্বতী ভক্তিরত্রাকব'-গ্রন্থের সঙ্গীতাংশে 
অতি প্রাঞ্জল ভাষাঘ এই অঙ্গশুলির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন 

স্বর বিরুদ পদ তেনক পাঠ তাল । 

এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল ॥ 

স্ববসবিগমপধা দিক নিরূপয়। 

গুণ-নাম-যুক্ত মতে বিকদ কহয় ॥ 

পদ শব্দ বাচক প্রকার বহু ইথে। 

তেনা তেনাদিক শব্ধ মঙ্গল নিমিত্তে ॥ 

পাট ঝাগ্যোত্তবাক্ষর ধা ধাধিলঙ্গাদি। 

তাল চন্তাৎপুট যত্যাদিক যথাবিধি ॥ 

এ' ষডঙ্গ প্রাচীন আচার্ধ নিরূপয় | 

বাকা স্বর তাল তেন] চাঁরি কেহ কয়॥ 

প্রবন্ধগানের জাতি আছে ও সে' জাতি পাঁচটি । যেমন, 

মেদিন্যাথানন্দিনী স্তান্দীপনী ভাবশী তথ ॥ 

তারাবলীতি পঞ্চ সুযঃ প্রবন্ধীনাঞ্চতু জাঁতয় ॥৩ 
7৩1 ঘনগ্ভাম নরহরি চত্রবর্তা লিখিত «সঙ্গীতসাবসংগ্রহ” ও গীত-চন্দ্রোদয়' গ্রস্থদুটিও 
বষ্টব্য। লেখক কতৃক সম্পাদিত সংস্কৃত “সঙ্গীতুসাব্গংগ্রহ' শ্রীবামকষণ বেদাস্ত মঠ থেকে 


০৫ 
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অর্থাৎ মেদিশী, আনন্দিনী, দীপনী, ভাবনী ও তারাবলী এই পাঁচটি 
জাতি। এদের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে বত্রাকরের টীকাকার সিংহভূপাল 
বলেছেন £ “্ষড়ভিরক্ষৈরূপনিবদ্ধা মেদিনীত্যুচ্যতে ; পঞ্চভিরঙ্গৈরপানিবদ্ধা 
আনন্দিনী; চতুভিরঙ্গৈরূপনিবদ্ধা দীপণী; ব্রিভিরঈগৈরূপনিবদ্ধাভাবনী ; 
দ্াভ্যামঙ্গাভ্যামুপনিবদ্ধা তারাবলীতি” ; অর্থাৎ ছয়টি অঙ্গ প্রবন্ধের নাম 
মেদিনী, পাঁচ অঙ্গযুক প্রবন্ধ আনন্দিনী, চার অঙ্গযুক্ত দীপনী, তিন অঙ্গযুক্ত 
ভাবনী ও দু'টি অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধ ছিল তারাবলীজাতি। শাঙ্গদেব “কেষাংচন 
মতে” বলে অন্য মতান্ৃযায়ী শ্রুতি, নীতি, সেন1, কবিতা ও চম্পু এই পাঁচটি 
জাতির নামও উল্লেখ করেছেন । এই অন্য মতের জাতিগুলিও মেদিনী 
প্রভৃতির মতে| সমান অঙ্গযুক্ত। শেষোক্ত চম্পুজাতি গ্য ও পছ্যুক্ত পদের 
সমজ[তীয়। প্রবন্ধগান আবার শিুক্ত ও অনিযুক্ঞ ভেদে ছরকম। অনিখুক্ত 
প্রবন্ধ ছন্দ, তাল প্রন্তির নিয়মাধীন নয়ঃ কিন্তু নিধৃ-ক্তপ্রবন্ধে যথারীতি 
ছন্দ ও তালের সমাবেশ থাকে । 


(দুই ) 

চর্ধা-সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনার প্রয়োজন, কেনন! ডক্টর মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহের অভিমত £ “বৌদ্ধগানগুলিই (চর্ধা )১ পরবর্তীকালের মহাজন- 
পদাবলী ও মুসলমানি মারফতী-গানের পূর্বরূপ (০:০০০-07০)। এক 
সময়ে নাথগণের চরধাগীতি সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পারস্য- 
সাহিতোর গজলগীতিরও পূর্বর্ূপ চর্যাগীতি | 'পরবর্তীকালে হিন্দী ভাষায় 
দোহা! রচন| তুলসীদাস,' কবীর প্রভৃতি দ্বার! উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ।”৫ 
তিনি পুনরায় লিখেছেনঃ “আমরা দেখিয়াছি যে, গীতগোবিন্দ, বৌদ্ধগান 
(চর্ষধা) দ্বারা প্রভাবান্বিত। আর এই গীতগোবিন্দই বেঞ্চব-ণদাবলীর 
আদিম আদর্শ । জয়দেব স্বয়ং “পদাবলী'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন_ 


প্রকাশিত এবং “গীতচন্দ্রোদয়” লেখকের 'রাগ ও ব্প' গ্রস্থের ২য় ভাগে অন্তনিবিষ্ট করা 
হয়েছে। - 

৪। অনেকে লিখেন 'চর্য1” কিন্তু “চর্যা+ শব্দই ঠিক। 

&€| “বাঙলা সাহিত্যের কথা” € ১ম খণ্ড; ঢাকা ১৯৪৩ )১ পৃঃ » 
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মধুর কোমল-কাস্ত-পদাৰলীং, 
শূন তদা জয়দেবী-সরস্বতীম্‌। 

পদাবলীব কবিগণের মধ্যে সর্বপ্রাচীন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি । চণ্ডীদাসের 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (যাহার আদি নাম শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ') আমরা পাইয়াছি।* « 
বৌদ্ধগানেব "শূন্যতা' বৈষ্ণব-পদাবলীতে “রাধা” হইয়ছেন। ততিন্ন রাগ ও 
৬ণিতা একরূপই আছে । কাজেই আমরা বলিতে পারি যে, বৌদ্ধগানই 
(চর্ধ। ও বজ্রগীতি) যেমন একদিকে গজলের, তেমনি অন্রদ্দিকে বেষ্$ব- 
পদাবলীর মুল-উৎস। ভাষাতত্ ও ধর্মতত্বেব কথা! ছ|ভিয়া দিলেও এই 

দিক দিযা বৌদ্ধ-চর্ধাগানের এক বিশেষ মূল্য আছে ।*৬ 
০ চর্যা বা চর্যাগীতিব ভাষা-সম্পর্কে মহামহোপাধ্যাযম হরপ্রসাদ শাস্্ী 
অভিমত প্রকাশ করেছেন 'সন্ধ্যাভাষ|”--য] অদলো-আ'ধারি ভাষা,_-কিছু 
বোঝ| যায়ঃ কিছুটা বোঝা যাঁয় না। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্রাচার্ধ তার 
4470 17207018012077 0 238৫078815501671572 (১, 82)-গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তবা 
কবেছেন। তিনি লিখেছেন 2 00069 ডে20252171 1051)558001725 ) 
৬/০0০ (88৫5 01 502025) 27 81210002920 11010) 83 06518172060. 179 
[1)6107 25 0100 ১20017/2017858) 01 10170 /11161)0 12517001906) 10069150175 
67652 109% 0820 006 0077661)6 1097 199 65001517760 6101)61 1১ 039 
11516 091 0589১ 0: 10% 102 08110176533 01 10101)6, 1139 50083 00177190956 
199 006 1৬911251001795 ৮616 21] %/110651) 1) 61015 195000855) ৬/1))01) 
1780 21%/855 2 1710050০022 07500 10681701057 17 ডর মুহম্মদ 
শহীতুল্লাহ তার 73205 11)96  4০78৫-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন £ 
দন)৩ 0161179] 061 $/102105 5279100 0017717)91)6219 5125 201160 
09 1.1. [ন2:87:552 91)9900 007) 2. 00010061715. 0101021060 
070) 5021. 1 ৮25 00101151760 17) 7301059511 0102190060 01061 
0) 006 10170794001 0-7/775151610905 11) 2 ৬০100)5 1৮0 ০0061 
%/0119 61011601601 7327,0216 ০27-0-1)9%2 ৮9 0) ৬208172 9817168 
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2921151750 010910015 1 1929 13. 2 (৮৮191641018 মহামহো- 
পাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে, চধ্যা, (চর্ধা ) আলো-আধারি ভাষায় লেখা 
মন্তব্য-সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেছেন, ভাষাটি মূলে 
সন্গাভাষ! নয়, পরস্ত সন্ধাভাষ। (সম্‌+ধা)-একটি বিশেষ অভিসন্ধি বা 
অভিপ্রায় নিয়ে প্রয়োগ কর] ভাষা, স্ৃতরাং অশিক্ষিত লিপিকারগণের ভ্রম বা 
প্রমাদবশতই “সন্ধ!ভাষ।” পরবর্তীকালে বিকৃত সন্ধ্যাভাষায় রূপান্তরিত হওয়া! 
ঘাভাবিক।৯ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “বৌদ্ধ গান ও দোহা-গ্রন্থে 
লিখেছেন £ “সহজিয়! ধর্মের সকল বইই ন্ধ্যাভাষায় লিখা । সন্ধাভাঁষার 
মানে, আলো আধাগি ভাষা-কতক আলো» কতক অঞ্ধকার, খানিক বুঝা 
যায়, খানিক বুঝা যায় না। অর্থাৎ এই সকল উচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে 
একটা অন্য ভাবের কথা আছে” (পৃঃ ৮)। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত 
বলেছেন £ “আমার মনে ভয়, সন্ধাভ।ষ| কথাটিই পরবর্তীকালে আভিপ্রায়িক 
অর্থ হইতে অস্প্ট আলো।-আ্রাধারি ভাষ|র একট! অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল 
এবং এই ভাবেই সন্ধাঙাষ। সন্ধ্যাভাষাতে রূপান্তরিত হইয়! গিয়াছিল ।৮১০ 

ডক্টর সুকুমাব সেন বলেন, কতকগুলি চর্যাগীতিতে তত্ব-উপদেশ ও 
সাধনার ই্জিত সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হইয়াছে বাহা অর্থেব ঢাকনায়। 
এই ধরনের চর্ধায় এমন শব্দ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করা হইয়াছে যাহার 
ছুইটি অর্থ একটি অর্থ-_সাধারণের ভাষা, অপর অর্থ--চর্যাকর্তাদে সাধনার 
পারিভাষিক, যেন তাহাদেরই প্রাইভেট কোড। এইবপ দ্বার্থ শব ও 
প্রকাশবীতিকে সরহের দোহাকোষের 'পঞ্রিকা”-কার অদ্বয়বক্ত এবং 
চর্যগীতিকোষের বৃত্তিকার মুনিদন্ত বলিয়াছেন সন্ধ)াভাষা (সন্ধাতাষা ), 
সন্ধ্যাভাষ, সদ্ধ্যাবচন, সন্ধযাসংকেত, অথবা শুধু সন্ধা|। ডক্টর সুকুমার সেন 

ম:মঃ হরপ্রসাদ শান্্ীর মন্তব) খুন ক'রে লিখেছেন :"একথাঠিক নয়। সন্ধা 

8, 70101187560 11 11) 10662. 07785673517 3128৫168) ০], 2৬081701919) 1940, 
০, 7, 

৯। ৬1০০৩ (2) 92501 2 51701281654 ( ১০ 00৩ [00190 [7190013081 (371966115 
০1. 7৬, 1928 7 (9) 101. 250. 888021 2 5975077287950 200. 50750105005075 ( মি 
5000255 10 02012১ 19359 ), 

১*। বৌদ্ধধর্ম ও চযাগীতি (১৩৬) পৃঃ ১৩২ 
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(সন্ধা ) ভাষাব কোন সম্পর্ক নাই দ্িবাবাত্রিব মোহানাব সঙ্ষে। * * ঘষে 
ভাষার বা শব্দেব অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে 
হয়, অথব] যে ভাষাব শব্ষেব অর্থ বিশেষভাবে নিদিষ্ট) তাহাই সন্ধ্যা (সন্ধা) 
ভাষ।।”১৯ অধ্যাপক তাবাপদ মুখোপাধ্যায় আব একটু হৃচিন্তিতভাবে বিচার 
কবে বলেছেন £ “তান্ত্রিক বৌদ্ধ যোগীদের সাধনপদ্ধতি গুহ ব্যাপার | 
সাধনাব এই গুহাত্ব বজাঁষ বাখব।ব উদ্দেশ্টে তাবা কতকগুলি কায়িক এবং 
বাচনিক সংকেত স্যফ্ি কবেছিলেন 1% * এই সংকেতেব তাঁৎপর্ধ কেবলমাত্র 
যোগীদেবই বোধগম্য ছিল ।% * হেবভ্ব্যাখাবিববণে আরও বলা হয়েছে, 
চধ'বত যোগী যখন পীঠ এবং ক্ষেত্রে যৌগিনীব সন্ধানে ঘুবে বেডাবে তখন 
কায়িক সংকেতের দ্বাবাই যোগিনীব সঙ্গে ভাবেব আদান-প্রদান কববে ।১২ 
“জেেজতন্ত' -গ্রন্থেব ১ম খণ্ডেব ৭ম পটলে ও ২য খণ্ডেব ৩য পটলে বিভিন্ন 
অঙ্কুলি ও দৃষ্টি-সংকেতেব প্রকাশই ছোঁন্ব| বা কারক সংকেত। এই সংকেত 
বা ভাষাব বহস্য আাবকবাই ভেদ কবতে পাঁবত ৮৯৩ 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খোদ্ধতন্ত্রে মতো হিন্ধুতম্তবেও সাংকেতিক ও 
বার্থ ভাষাব প্রচ্পন ছিল। কৌলোপনিষদে “প্রাকট্যং ন কুর্ধাৎ” (২৭) 
“আত্মবহষ্যং ন বদেৎ (৩১), “গুপ্তা কুলবধূবিব”, “লীত্বা পীত্বা পুন পীত্বা যাঁবৎ 
পততি ভূতলে” প্রভৃতি । পবশুবামকল্পসুত্রে এদেখ দুটি অর্থেব বিশ্লেষণ 
আছে। 
চর্যার অর্থ আচাব বা আচবণ। এগুলি গান কর! হোত। “কোৌলজ্ঞান- 
নির্ণয"-গ্রন্থে ষে চর্যাব উল্লেখ আছে £ পশৃণু ত্বং বীবচামুণ্ডে পান্রাণীং চর্ধ্যলক্ষণম্* 
(১২৩ )--এব অর্থ বহস্মমূলক আচবণ (5010 2:9০0০০)। চর্যাকে তাই 
গেয় গাথা বা সাহিত্য বল! যায়। চর্ধাগীতিগুলি একই সময়ে রচিত হয় নি। 
বহুকাঁল ধবে এগুলি মুখে মুঁখে প্রচলিত ছিল ও গান করা হোত। বৈষ্ণব- 
পদদাবলীর মতে! চর্ধাগ্ীতিতে ভণিতা আছে ও কবির নাম ভণিতায় উল্লিখিত। 
গনি বা গ্লীতিগুলি অধ্যাক্স-সহজসাধনার অঙ্গরূপে ব্যধহৃত হোত এবং সে" 
গানগুলি ছিল গপ্রসাধনার জন্য অভিপ্রেত এবং বৌদ্ধঅধ্যাতুসাঁধনার 


১১। চর্যাগীতি-পদাবলা ( ১৯৫৬ )১ পৃঃ ২৩--২৪ 
১২1 চর্ধাগীতি ( বিশভারতী, ১৩৭২ ), পৃঃ ৩৮ 
১৩। এ, পৃঃ ও 
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উদ্বোধক ও পথনির্দেশক। “কৌলজ্ঞাননির্ণয়"-গ্রান্থের অন্তর্গত অকুলবীরতস্ত্ে 
বজযোগ ও সহজানন্দ-বূপ সামরস্য বা মুক্তির কথা আছে, 

স্বজ্ঞং সর্বমাসূত্য সর্বতো৷ হিতলক্ষণম্‌ । 

ঈং সঃ ঁ 

ভাবাভাববিনিমু"ক্ত উদযান্তমনবঝজিতঃ | 

স্বভাবমতিমতং শান্তং মনো যন্ত মনোময়ম্‌॥ ১১-১৪ 
যখন সাধক সহজ-সাধনায় কৃতকারধ হন, তখন তাঁর অবস্থা ভয়-_ 

কার্ধকাবণনিমুরক্তমচিন্ত্যকমনামযম্‌। 

মাযাতীতং নির[লন্বং ব্যাপকং সর্ধতোমুখম্‌ ॥ 

সমত্বঞ্ একভুতঞ্চ সঃ স্গ | ৩৩1৩৪ 
বৌদ্ধ-বজ্রযানী সাধকব। চর্যাগীতির ব্যবহার করতেন তাদের অধ্যাত্মসাধনাব 
অন্তকুলে এবং সাধকরা প্রর্জস্বর মহাসুখময় সহজানন্দকে লাভ ক'রে কৃত- 
কৃতার্থ হতেন। অকুলবীবতন্ত্রে (বৌদ্ব-ব্তযানীদেব তত্র ) এই সহজানন্দের 
বর্ণনা একপ-- 

দর্ঘবীজস্ত সংভূতির্ধথ! নৈব প্রপগ্যতে ॥ 

মূলচ্ছিন্নো যথা বৃক্ষঃ প্ররোহনৈব বিদ্যুতে । 

অকুলবীবস্ত বৈ তদ্ধদূন পুনর্ভববন্ধনম্‌॥ ৮৩-৮৪ 
সহজকামী বৌঁদ্ধসাধকগণ ভব বা অস্তিত্ব ( বাসন] ) ও নির্বাণ বা অনস্ভিত্বেব 
(নির্বাসনা ) পারে-ইতি ও নেতির পাবে অবধূতিক। পথে উর্ধে স্থিত হয়ে 
অদ্ধয় বোধিচিত্ত বা সহজা নন্দ-রূপ মহাসুখ লাভ করেন । 

চর্যাগীতির অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে চর্ধা-রচধিত)] বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্দের 
সাধনতন্ত ও অনৃভূতিতত্বেরও কিছুট। অনুশীলন কব] দরকার, কেনন] চর্ধা- 
গীতি যেমন ভাবসিদ্ধ অনুভূতির দ্বাবা! প্রদীপ্ত; চর্ধার ভাবধারা য় অনুপ্রীণিত 
বৈষ্ণব-পদ্দাবলীগুলিও তেমনি অনৃভূতিরপে নিবিড়ভাবে সিক্ত । র্ধাগীতি 
মন্ত্রশক্ির মতো বজ্রযানী সাধকদের চিত্তকে সংযত ও জ্ঞানলাভের পথে 
প্রবৃদ্ধ করত। অবধৃতিকা-পথে চর্ধা ছিল প্রেরণাদানের উৎসম্বরূপ | 
এক্ষণে দেখা যাঁক্‌, ব্জযানী বৌদ্ব-সিদ্ধসাধকগণের সাধনতত্বের রূপ কি 

ছিল--যে রূপকে গ্রহণ ও অনুভব ক'রে তার] সহজানন্দ লাভ করতেন । 
বাঙালাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ঘটে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং 


চর্যাগীতির গঠন ও গায়নশৈলী ৩৯ 


চর্ধাকারগণ সকলেই ছিলেন সহজিয়া-সাধক। সহজিয়া-বৌদ্বধর্ষের বিকাশ 
মহাযান-ধর্মমত থেকে। মহাযান মতে, শন্মতাব সঙ্গে মহাঁককণাব মিলন 
অবিচ্ছেছ্যভাবে । ককণাঁব বিশুদ্ধিব জন্যই শূন্যতা সার্থকতা ও সেজন্ব 
চর্ধাগাণগুলিতে বা তাশ্বিক দৌঁহাগীতিগুলিতে করুণাব স্পর্শ পাই আমবা 
বিশেষভাবে | মভাযানীদেব মধো যাবা আ।বাব মন্্রণযেব উপব বিশ্বাসী 
ছিলেন, তাবা মুদ্রা, মণ্ডল, মন্ত্র” যন্ত্র, ধাবণী প্রভৃতিব প্রচলন ক'বে তান্ত্রিক 
বৌদ্ধধর্জকে ব্যান ন্ধগে র্ূপায়িত কবেন। “বজ্র শব্দেব অথ 'শন্বুতা' ও 
সেজন্য বঞ্ঁধানেব মুল অর্থ শশূন্যতাষান' | তাই" বঞ্ঁয।নেব পৃজাবিধি+ মন্ত্র 
দেবদেবী, সাধনতন্ব ও সাধনসামগ্রী সমস্তই বজচিহ্িত ছিল। নেপালে 
ব্যান থেকে ক্রমশঃ কালচক্রযানেব উদ্ভব হোল। কালচক্রযাঁনের 
সাঞ্লনবৈশিষ্ট। ভোল শ্বাসপ্রশ্বাসধাবাঁৰ উপব আধিপত্য কবা ও শ্বাসপ্রশ্বাসকে 
নিকদ্ধ কবে কালচক্রকে অতিক্রম কবা। সতজযানী সাধকবা বজ্তযানী ও 
কালচক্রযানীদেবই সমমিত বপ। সঙ্জযাশী তাশ্বিক বৌদ্ছ[চার্যদের সাধ্য 
ও সাধন উভমই ছিল 'সহজ' এব" এই “সহজ-স্বর্ূপই চিবপবিবর্তনেব মধ 
এক অপবিব ওনীয অদ্গ্ন বপ নিষে প্রতিঠি 5 এবং এই অদ্বয়রূপে আসীন 
হওযাঁব নামঈ মহাসুপ বা! সহজানন্দ লাভ 1১ 

বৌদ্ধ-সভজিযা বা বৌঞ্ধ সভজযাশ মতাখলম্বীদেব মহাসুখত ত-সম্পর্কে 
মহামভোপাধ)ায হবপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন 2 “ক 982058৮5501 
'বি9810]10002, ৪5 হ0001070000600% 00250017006 ড1]78085800 ০0৫ 
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১৪। এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলেচন| (ক) ডর বিনযাতাষ ভদ্ট'চাঁয-লিখিত 73894715 
১] 
17501677572) ০0921, হা €খ) মভামহোপাধ্যায হবপ্রসাদ পপ ন্্রী-লিখিত “অদ্বযক্ভ্রসংগ্রহ' 
্রন্থেব 100০080০502. এবং (গ) ডক্টর শশ্রিভৃষণ দাশগুপ্ত-লিখিত “বৌদ্ধধম ও চধাগীতি' 
ডষ্টব্য। 


৪০ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


6১৩10 15770 ০0171” | ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য গুহাসমাজতন্ত্র' বা তথা- 
গতগুহাকতন্ত্রের ইংরাজী ভূমিকায়ও তান্ত্রিক বৌদ্ধ-দেবদেবী ও পৃজাবিধির 
উল্লেখ করেছেন। “গুহসমাজতন্ত্র' সম্ভবত গ্রীগ্রীয় ৩য় শতকে আচার্য অসঙ্গ 
রচন] করেন। গুহসমাজতত্তের পূর্বে শ্রীষ্টীয় ২য় শতকে “ম্জুত্রীমূলকল্পণ নামে 
তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিত হয় এবং 'জ্ঞানসিদ্ধি-গ্রস্থকার ইন্দ্রভৃতি এ ছুটি তশ্থ্ের 
নামোল্লেখ করেছেন। গুহসমাজতত্তের রচয়িত৷ অসঙ্গ যোগাচারী ছিলেন 
এবং সম্ভবত এই অসঙ্গ “পারমিতা-সাধনা”র প্রবর্তক অসঙ্গ থেকে ভিন্ন 
বাক্তি। অবশ্য এটি নিয়ে মতভেদ আছে । তবে বজ্যাঁনী সাধকদের মধ্যে 
পঞ্চধ্যানীবৃদ্ধ ও বুদ্ধশক্তি এবং ধারণী, মণ্ডল, মন্ত্র প্রভৃতির প্রবর্তন করে 
বিশেষভাবে গুহাসম|জতন্ত্র। শুদ্ধচিত্ত বৌদ্ধঘোগীর! মন্ত্রে মন নিবিষ্ট করেন 
ও তখনই সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ সংৰৃতি বা মায়ায় পরিণত হয় ও মনের ব। চিন্তের 
বা বোধির তখন স্থিতি হয় অদ্বয়তত্বে। তখন বাহা ও অন্তর বিশ্ুদ্ধতা-রূপ 
অদ্য়তত্বে ও সত্যে প্রজ্ঞা ও উপায়ের (শিব ও শক্তির বা বিন্দু ও নাদের ) 
লয় হয় সিদ্ধযে।গী “মহাহ্খ' উপলব্ধি করেন 1৮৫ 

ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধধর্সের বিকাশ-সম্পর্কে বলেছেন, যোগাচারী 
বৌদ্ধরা মাধ্যমিকদের শূন্যতার সত্তাকে বাদ ন দিয়ে শূন্যতার সঙ্গে বিজ্ঞানের 
সহচারিতা স্বীকার করেন। তখন মাধ্যমিকদের "শূন্যতা" সত্তাসমপন্ন 
'তথতা'-য় রূপান্তরিত হয়। সূৃতরাং যোগাচারের পাশাপাশি মহাসুখবাদের 
অভ্যু্থান হয় ও নাম গ্রহণ করে, বভ্রযান বা 0৩ 2070170-561)1010? | 
বক্রযানের মধ্যে নির্বাণ রূপ পেল শূন্য, বিজ্ঞান ও মহাস্থখ এই ব্রিতত্বের রূপ 
নিয়ে এবং এই ত্রিত্বকেই বজযানীর। নাম দিলেন “বজ্র নামে, কেনন| এই 
বজ্রের স্বরূপ ও প্রকৃতি স্থির অবিনশ্বর ও অচ্ছেছ্য | 

দুঢং সারমসৌশীর্ষমচ্ছেদ্যাভেছালক্ষণম্‌। 
অনাদি অবিনাশী চ শুন্যত] বক্রমুচ্যতে ॥১৬ 

বজ্রযানী বৌদ্ধসাধকর] কল্পনা করলেন শূন্যই নৈরাত্বাদেবী-্ার অনন্ত 
গর্ভে ব্যিচিত্ত-ূপ বৌধিচিত্ত বা! বিজ্ঞানের বিকাশ অক্ষু্ন থাকে। ক্রমে 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মরূপ বজ্ুযানেন্র মধ্যে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন, রত্বসম্ভব, 


১৫ [20000001010 0 440509060)0-5017/270150) 0109, 45711-775%5901115 
১১। অ্য়বজ্রসংগ্রহে পঞ্চতথাগত্মুদ্রাবিবরণম+ (বরোদা সং), পৃঃ ২৩ 


চর্ধাগীতির গঠন ও গায়নশৈলী ৪১ 


অমিতাভ, অমোঁঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্যের কল্পনা হোল ।১৭ সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি 
হোল দেহশুদ্ধি, কায়! বা কায়-সাধনের তত্ব, কেনন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দেহের 
মধো পঞ্চ স্কন্ধাত্মক পাচটি নাড়ী ও পাঁচটি তথাগত বা ধ্যানীবৃদ্ধের কল্পনার 
ক্রমণ অপরিহার্ধ হোল। তাই একটি চর্যাগীতিতে ও উল্লেখ দেখি-__ 

পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুমাল। 

বাহঅ কাঅ কাহিল মাআজাল। 

কা ঃ 

চিঅ কগ্রহার সুণত মা্গে। 

চলিল কানু মহাদুহ সাঙ্গে ॥ 
ধ্যানীবুদ্ধগণের সঙ্গে পঞ্চশক্তিরও কল্পন| করা হয়েছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধ- 
সাধুণায়। 

মোটকথ। সহজিয়া-সাঁধনায় সমরস বা সামরস্ম-রূপ সহজানন্দ লাভ করাই 

ছিল বৌদ্ধ-চর্ধারচয়িতা সহজ-সাধকদের উদ্দেশ্য । সরহুপাদ একটি দৌহাতে 
বলেছেন, 
সঙ্কপাস তোড়হু গুরুবঅণে 
গন সুনই সোণউ দীসই ন অণে” ॥ 
সং সং গু 
ণউ বটুই ণ তনুন্তে ৭ বজ্জই। 
সমরস সহজাণন্দ জাণিজ্জই ॥ 
সহ্জই সহজানন্দ এবং সহজকে উপলব্ধি করতে পারলেই নিবিকল্প পরমানন্দ 
লাভ হয়| পরমানণন্দস্বরাথু সহজানন্দ অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অদাহা, অকেছ্ 
যেভাবে আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হয়েছে আমন্তগবৃদ্গীতায়। “বৌদ্ধগান ও 
দোহ1'-গ্রন্থে শ্যান্ত্টী মহাশয় লিখেছেন £ “সহজধর্মে বাচ্য নাই, বাচক নাই 
এবং ইহাদের সম্বন্ধও নাই। যে যে উপায়ে মুক্তির উপায় করুক না কেন, 
শেষে সকলকে সহজপথেই আদিতে হইবে | & * ভাবও নাই, অভাবও নাই ; 
সকলই শৃন্বরূপঃ অর্থাৎ ভব ও নির্বাণে কোন ভেদ নাই, ছুই এক সুতরাং 
সহজিয়ার! অদ্বয়বাদী” (পৃঃ৮)। এই সহজ» বাঁ,সহজানন্দকে বৌদ্ধতন্তে 


১৭। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের বিস্তৃত ব্যাধ্য। ডক্টর শশ্ভূষণ দাশগুপ্ডের “বৌদ্ধধর্ম ও চরধ্যাগীতি 
পৃঃ ৬ং-৬৬ ভ্রষ্টব্য। 


৪২. পদাব্লীকীর্তনের ইতিহাস 


মভাসুখ নৈরাত্ম। বল! হয়েছে এবং 'জ্ঞাণসিদ্ধি'-গ্রন্থের ৭ম পরিচ্ছেদে এই 
মভাদুখবাদের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়েছে ।৯৮ অবশ্য সুত্তনিপাতে, 
ধন্মপদে, অঙ্থুত্তর-নিকায়ে নিব্বাণ ব| নির্বাণকেই “পরমদুখ' বা সহজানন্দ বলে 
বর্ণন| করা হয়েছে_-ণনিব্বাণং পরমং সুখম্” | 
এখানে মনে রাখা উচিত যে, বৌদ্ব-তন্ত্রসাধশ] হিন্দু ও নাথধর্মের যোগা- 
নুষ্ঠানপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল৯*৯ এবং চর্ধাপদে যোগশাস্ত্রের মতে ইডা, পিঙ্গল! 
ও সুষুয়া নাভীন্ উল্লেখ আছে, নদীর উজান প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এখানে 
ডষ্টব শশিভৃষণ দাশগুপ্তের 'বৌদ্ধগান চর্যাগীতি? গ্রন্থ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি 
দিলাম বিষয়টি বিশেষভাবে বোধগম্ের জন্ম । তিনি লিখেছেন £ “যোগ- 
সাধনার দিক হইতে দেখিতে পাইব, আমাদের দেহেব মধ্যে তিনটি প্রধান 
নাভী আছে £ একটি বামগ|_ শ্বাসবাহী নাভী বা! প্রাণবাভী নাভী, অপরটি 
হইল দক্ষিণগাপ্রশ্বীসবাহী নাভী বা আপনব|হী নাভা ং এই দুই হইল দেহ- 
মধ্যে সর্বপ্রকার দ্বৈততত্ত্ের প্রতীক বা প্রতিনিধি, আর একটি নাডী আছে 
মধ্যগ| নাডী,_তাহাকে কৌদ্ধতম্ত্রে বল। হয় অবধূতি বা আুবধৃতিকা। * * 
তাহাদেব স্বাভাবিক নিয়গা ধারাকে অবধৃতিকা-পথে উধ্বগা করিতে 
পাঁরিলে অদ্বযবোধিচিন্ত বা সহজানন্দ-বূপ মহাসুখ লাভ হয়।২০ 
সিদ্ধাচার্ধ সরভপাঁদ যোগসাধনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 

এখ, সে সুরসরি জমুণা 

এথ, সে গঙ্গাসাঅরু | 

এথ, পআগ বণারসি 

এখ,সে চন্দ দিবাঅরু ॥ ওভূতি 
এখ, অর্থে এখানে বা! এই' দেহেই সুরসরি বা সুরসরিৎ গঙ্গ| ও জমুণা বা*যমুণা 
এবং এখানে বা এই দেহেই গঙ্গাসাগর, প্রয়গ ও কারণণসী+ চন্্র, সূর্ 


১৮ ড105 70 7/০772)070 770773) 0-0:5 7 ০ োনভি। 0 575 200 910৩ 
2150 44052)705090)0-50770701505 0. ১৫2৬111, 

১৯। অবগত মঃমঃ হবপ্রসাদ শান্ত্রীঃ বিনযতোধষ ভষ্টাচায এবং আবও অনেকেব অভিমত 
যে, হিন্দুতত্ত্রই বৌদ্ধতস্ত্রের নিকট ধরণী, অথব! বৌদ্ধতস্ত্ের আচার, পৃজানু্ঠান, মন্ত্র, যন্ত্র ও 
দেবদেবাব! হিন্দৃতত্ত্রে তনুপ্রবেশ কবেছিল। অবগ্ত এই নতবাদের অনেকেই পক্ষপাতী নন। 

২০। পৃঃ ৯৫ 


চর্যাগীতির গঠন ও গায়নশৈলী ৪৩ 


(দিবাঅরু ) প্রভৃতি বিরাজিত। সুতরাং সকল তীর্থে ভ্রমণ ক'রে শান্তি নাই, 
আছে সহজানন্দে সুখ ও শাপ্তি। সরহপাদের এই চর্ষ!গীতি সাধক রামপ্রসাদ 
ও কমলাকান্তেব গাণেব কথ] স্মরণ করিয়ে দেয়। সাধক রামপ্রসাদ 
বলেছেন, কাগী কাঞ্ধী সবই আছে শ)াম|-মাব চরণতলে ও কমলাকান্ত 
বলেছেন-- 
তীর্থভ্রমণ ছুঃখগমন, মন-উচাটন হযে। নারে । 
আনন্দে ত্রিবেণী স্লানে, শ্রীতল হও ন]! মূলাধারে। 

ত্রিবেণী কিনা গঙ্গ।, যমুনা ও সরস্বতী তথা ইড| পিঙ্গল] ও সুষুয্নাব সঙ্গম 
রূপ । তিনটি ন।ডীই মূলধাবে ও সহআ্রারে মিশ্রিত এবং মূলাধার ও সহআরই 
শক্তি ও শিবের স্থান এবং সামরস্য-আনন্দ এ ছুটি স্থানেই সম্ভব হতে পারে । 
হটয্নেগপ্রদীপিকা, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র প্রভৃতিতে শিবশভিসামবন্তের উল্লেখ 
আছে এবং বৌদ্ধতম্ত্েও আছে । শিবকে বিন্দুরপে ও শঙ্তিকে নাদ- 
রূপে তন্ত্রে কল্পন| করা হয়েছে । শিব নিবৃত্তিতত্র ও ব্রিগুণাত্মিকা শক্তি 
প্ররত্তিতত্ন। এই নিবৃত্তি-প্রবৃত্তিচন্রের নিম্নগ ধাঁবায সংবৃতি, মায়! বা ভব 
(সংসাবপ্রবাহ ও প্ররৃন্তি) এবং এদেব মিলনের উধ্বগা ধারায় অদয়ে প্রতিষ্ঠা, 
এবং সহজানন্দ বা মভাদুখপ্রাপ্তি। বৌদ্ধতন্ত্রমতে, বিন্দু- প্রজ্ঞা এবং নাদ 
_উপাঁয়, সুতরাং বিন্দু ও নাদ বা প্রজ্ঞা ও উপায়ের উর্ধধারার-মিলনে 
“অবধৃতিকামাগ” | এই মার্গ অন্ুসবণ ক'রে আোতে উজান দিয়ে উল্টাসাধন 
করলে মভাদুখ, সহজানন্দ বা সামরস্য লাভ হয়। এই সামবস্য দেহের 
মধ্যেই থাকে, এজন্য বৌদ্ধ-বজ্রযানী সিদ্ধাচার্গণ, সহজিয়াগন ও বাউল- 
সাধকগণ, কায। বা কায়সাপ্পন ও উপ্টাসাধনের পক্ষপাতী । উন্টাসাধনায় 
চর্যারচুয়িতা বৌদ্ধসাধকরা অবধূতি বা! অবধূতিকঠকে বা নৈরাক্নাদেবীকে 
লাভ করেন সহড়ানন্দ লাভের জন্য। চর্যাগীতির তত্বকথা ও মর্নকথ। 
তাই। শ্চর্ধাগীতি অধ্যাত্সসাধনার গান এবং “গীতগোবিন্দ'-পদগান ও 
বৈষুব-পদাবলী-কীর্তনের প্রতিষ্ঠা বা পাদভূমি। চর্যার অবধৃতিকাই গীত- 
গোবিন্দ ও পদাবলীকীর্তনের শ্রীরাঁধা এবং পরবর্তাঁ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনতত্তে 
শ্রীরুষ্₹-রাধার সমন্বয্মূতি রসভাবঘন শ্রীট্তন্য বা ্রীগ্োরাঙ্গমূতি। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


॥ বাউলাদেশ সঙ্গীতের দেশ || 


বাংলা-সাহিত্য ও পদাবলীকীর্তনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমা ও পঞ্চিবেশ 
এবং তার সঙ্গীতের ইতিহাস কী ধরনের ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা 
পরিচয় থাকা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে বৈষ্ণবধর্সের ক্রমবিকাশ- 
ধারার ইতিবৃতও আমাদের জানা সমীচীন | 

বাঙলাদেশ সঙ্গীতের দেশ। বাঙলার নগর ও পল্লী (নাগর ও গ্রামীন ) 
এই উভয় সমাজেই মানবজীবনযাত্রার প্রতিটি গতি ও ছন্দের সঙ্গে 
নৃত্যু-গীত-বাদ্য বা সঙ্গীতের নিবিড সম্পর্ক ছিল এবং এখনও আছে। 
রৃহ্ত্তর-বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ ও উপাদ্বানই ছিল 
গীতি বা গান--তা সে ছড়ার আকারেই হোক, হেঁয়ালী ব1 প্রবাদের 
আকাঁরেই হোক, ব্রতান্ুষ্ঠান, বিবাহ ও অন্যান্য মালিক অনুষ্ঠানসম্পর্কেই 
হোক | গিরিব্রজ বা বিহার, কলিঙ্গ ব1 উড়িষ্য। "এবং কামরূপ বা আসাম 
নিয়ে অখণ্ড বাঙলাদেশ ,ছিল রৃহত্ুর-বাঙলার রূপ সেকথা পূর্বেই উল্লেখ 
করেছি । মিথিলা! ছিল তখন বৃহৎ-বঙ্গের অপরিচ্ছেগ্ অন্গ এবং দ্বার-বজ 
€ দ্বারভাঙ্গ। ) ছিল বাঙলাদেশের প্রবেশপথ । উৎকল বা উড়িস্তাক কথাও 
তাই। এমনকি চতুর্দশ শতক পর্যস্ত বাউল] ও উড়িস্তার মধ্যে পৃথক কোন 
সীমারেখার অস্তিত্ব ছিল না। পরঞ্চগৌড়ের মধো কলিঙ্গ উৎকল-সউড়িস্তা 
ছিল অন্যতম । দক্ষিণরাটের*“সিংহপুর ছিল একসময়ে বৃহৎ-উড়িঘ্যার প্রধান 
রাষ্ট্রকেন্দ্র। গৌড়ের সীমারেখাও বিস্তৃত ছিল লক্ষ্মণাবতী বা বর্তমান 
মালদহ জলা! পর্যন্ত । কামসুত্রের টীকাকার. যশোধরের মতে; গৌঁড়-বঙ্গের 


ংলাদেশ সঙ্গীতের দেশ ৪ 


বিস্তৃতি ছিল কলিঙ্গদেশ ব! উডিস্ঠ| পর্যন্ত । শক্তিসঙ্গমতত্ত্রে বঙ্গের বা গৌড- 
বঙ্গের যে রূপেব পবিচয় দেওয়! আছে তা থেকে জান] যায়, মধ্য ও পূর্ব- 
বাঙল। থেকে শুক ক'বে ভুবনেশ্বব (উডভিষ্তা) পর্ধস্ত বিশাল ভূমিখপ্তই 
ছিল বঙ্গদেশ বা বাঙল!, কেননা পঞ্চগৌড বলতে তখন বোঝাতে সাবস্বত বা 
পূর্বপঞ্জাব, কান্যকুজ, মিথিলা (উত্তব-বিহাব ) ও উৎকল ( উত্তব-উডিস্তা! )। 
স্কন্দপুরাণাদিতেও এ'ধবনেব উল্লেখ পাওয়া যায়। 

“বাঙলা” বা “বঙ্গাল' শব্দ ব৷ নামটি নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদেব মধ্যে ভিন্ন 
ভিন্ন মতবাদেব সৃষ্টি ইযেছে। «"আইন-ই-অকৃববী"-গ্রন্থে আবুল ফজল “বঙ্গ' 
ও “বঙ্গাল” এই ছু'টি শব্দেবই উল্লেখ কবেছেন। তিনি বলেছেন ই [0৩ 
011911721 1721706 01 30199] 5429 13917029165 (01006] [01279 221560 
1000001705১ 10062301711 091) / 9103 11) 1101011 200 (01069 11) 191 0900, 
051০9017096 006 19109511006, ৮51)1017) 51015021169. 91, 17000 (1719 ১7০11 
(51), 006 1027006 0361)098] ৮০০৮ 105 7150 2110 001112700+১ (10515) 
1510919007 )। »ভাবতেব ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকৃবব ও 
লাম! তাবানাথে সমযে “'আল"-শব্দটি অধ্য নামে অর্থাৎ “ঙাটি' পবিচিত 
ছিল। দক্ষিণ-ভাবতেব ও অন্যান্য দেশে কতকগুলি ভাম্রলিপি ও শিলা- 
লেখতে দেখা যায, বঙ্গ ও বঙ্গল! ! বাওল! ) এই শব্দ-ছু'টিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে 
ববহাব কবা হযেছে | খীগ্ীয এগ।বো শতকেব পূর্বে বঙ্গ বাঁ বঙ্গদেশ ঠিক 
বাঙ্গাল] ব। বাঙল! নামে পরিচিত ছিল কিনা তাব সুনিষ্ষি কোন এঁতি- 
হাসিক প্রমাণ পাঁওষা যায ন|| সুতখাং মনে কব| যেতে পাবে যে, ১১শ-১২শ 
শতকেব রৃহৎ-বঙ্গেব সীমার্শিদেশ ছিল £ উত্তয়ে হিমালিয়, দক্ষিণ তাঅলিপ্তেব 
( বর্তষ্চান তমলুক ) সীমাচুষ্ষিত বিশাল সমুদ্র, পূর্বে আবাকানেব নিবিভ অবণ্য 
ও পশ্চিমে মগধেবন্প্রান্তদেশে ছোটনাগপুবেব বিস্তৃত অবণ্য। শোন] যায়, 
আবাকাঁনৈব বাজ্যসভায তখন বাঙালী কবি ও সাঠ্তি)করেব আলোচনা- 
সভার আয়োজন হোত। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের সমন্বয়-নিদর্শনও রৃহৎ- 
বলের মধ্যে কম ছিল না। 

শোনা যায়, খ্রীষ্টায় অষ্টম শতকেব আববজাঁতীক্ে কেন্দ্র ক'রে ইস্লামীয় 
সুফীধর্মের সম্প্রসারন বাঙলার বৃকে সম্ভব হয়েছিল। অনেকের মতে, পারস্য, 
বোধারা ও সমরকন্দে সুফীমতবদেব কেন্দ্রৎনির্দিষ্ট থাকলেও বাঙলায় প্রাচীন 


৪৬ পদাবলীকীর্তনেব ইতিহাস 


বৈঝুবদেব আউল, বাউল, দববীশ ও সাই (স্বামী ) প্রভৃতি সম্প্রদাযেব মধ্যে 
সুধামতবাদেব কিছুটা অনুপ্রবেশ বা সংমিশ্রণ ঘটেছিল।৯ কথিত যে, 
মুসণমান দববীশদেব মাধ্যমে আববীষ সুফীধর্মে মিলন সংঘটিত হয়েছিল২ 
বাওলাব বিচিত্র ধর্মমতেব সঙ্গে এবং বিশেষ কবে চাবটি কেন্দ্রে মাধামে 
তা সম্ভবপব হয়েছিল সেই চাবটি কেন্দ্র হোল: (১) ববেন্দ্রভূমি তথা 
মালদহ, দিনাজপুব, বঙ্গপুব বা বউপুব, পূথি'য, বাজমহল ও তাব চতুষ্পার্শস্থ 
অঞ্চল (২) বাঢভূমি ব| বর্ধমান, খীবভূষি বাকুড|। ও হুগলী (৩) বঙ্গভূমি ৰ 
তথা] পাবন]1, বগুডা, পাজসাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগত 
এবং (০) চট্টলভূমি, বা চট্টগ্রাম, ত্রিপুবা ও নোযাখালী। অবশ্য এ” মতব।দেব 
সমীীনতাঁও নির্ধাণণ কবা৷ উচিত ্রতিহ।সিক দৃর্টিব কার্টিপাথবে। বৌদ্ধ 
যোগ, তন্ত্র (হিন্দু ও বৌদ্ধ) ও বৈদ্িকধর্েব সণ্মিশ্রণে বাঙপাব বেষ্ণবধর্মে 
যে এক পবিবর্তন সাধিত হযেছিল সে আলোচনা পূর্বেই কিছুটা কবেছি। 
বৃহত্তব বঙ্গে এবং পববতাঁকলে খণ্ডিত বাঙলাষও সংস্কতচচা বনাম 
বিদ্যাচচাব বিশেষ প্রচলন ছিল। প্রাচীন ও নব্য ন্যায, মীমাংসা, স্মৃতি, 
অলংকাব, ব্যাকবণ প্রভৃতি শাস্ত্রের কথ! ছেডে দিলেও বাঙলাদেশেব সাবস্বত 
আচাব-ব্যবহাব ও সঙ্গে সঙ্গে দেশসমৃদ্ধির পবিচাষকরূপে পুণ্,বর্ধনের 
অধিবাসী সন্ধ্যাকব নন্দী-বচিত “বামচবিত' বিশেষ উল্লেখযোগ্য | “রামচবিত' 
গৌঁডবাঁজ বামপালদেব ও তদীয পুত্র মদনপাঁলদেবের অবিম্মবণীয় কীতিগাথা 
ও অবদানেব ইতিকথা । এই ইতিকথাব পরিপ্রেক্ষিতে পালযুগে বাঙলার 
সামাজিক ও পবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক জীবনস্বাচ্ছন্দেবও সুস্পষ্ট পবিচয পাঁওযা 
যায়। নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদস্তপুবী প্রভৃতি বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্ভালয় এবং এ 
সকল মহাশিক্ষাতীর্ঘসংলগ্র বৃহৎ গ্রন্থশাল।গুলিও পালধুগের শিক্ষা-স'স্কৃতিব 
জলন্ত নিদর্শন । বাঙালী বৌদ্ধর্্াচার্য ও স্ুপপ্ডিত অতীশ দীপস্কব, শীলভদ্্র, 
শান্তিবক্ষিত ও অন্যান্য মনীষীদেব শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্সেব অবদান বাঙলার 


১। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন; শ্রীগ্তীয ত্রযোদশ শতকের প্রথম ভাগে 
সহ ব্ববদীযহ-সন্প্রদাযতুক্ত শখ জলালু-দ-দীন্‌ তব.বীধীর অভিঘানেব পর থেকেই বাঙলাদেশে 
হফীমতবাদের অনুপ্রবেশ ঘণ্টে। অবশ্য এ*সম্বন্ধে ভিন্ন মতেরও প্রচগন আছে। 

২। এ*সম্বন্ধে এড ওযার্ড জে, ব্রাউনের (0. 0 8:০৬/০৩ ) 70455) গ্রন্থে আলোচনা 


দ্রষ্টব্য। 


বাঙলাদেশ সঙ্গীতের দেশ ৪৭ 


ইতিহাসকে গৌরবম্ডিত করেছে । “কবীন্দ্রসমুচ্চয়' ও “সদুক্তিকর্ণাম্বত'-গ্রন্থ- 
ছু'টিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের অন্ুলিখন ছাড়াও তদানীন্তন 
সমাজে আদি ও ভক্তিবসাত্মক ধর্সভাবসেবিত ঠ্দনন্দিন জীবনচশ্বার পরিচয় 
পাওয়! যায়। পালরাজাদের পূর্ববর্তী গুপ্ত ও সেন-রাজাদেব শাসনকাল 
বাঙলার সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্্ধ ও সামাজিক জীবন দিনপঞ্জীপূর্ণ 
ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। রাজা] লক্ষমণসেনের রাজসভায় জয়দেব, ধোয়ী, 
উমাপতি ধর, গোবর্ধন ও শরণ এই পঞ্চরত্বের কাবা প্রতিভা দ্বাদশ শতকেব 
বাগাঁলাকে গৌরবোজ্জল করেছিল। 

ভক্তি ও ভক্তিবাদের প্রাণকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, বিধু৪ বা কৃষ্ণ-ব।সুদেবকে অবলম্বন 
ক'রে কীভাবে বাউলাদেশে বৈষ্বধর্মের গোঁভাপত্তন সম্ভব ও সার্থক হয়েছিল 
তাপ বিবরণ আমরা আরো কিছু পরে দেবার চেষ্টা করবো | বৈষ্ণব- 
পদ্দাবলীকীর্তনের আলোচণায় ভক্তিতত্$ ও ভক্তিরসকেন্র শ্রীকৃষ্ণ বা ক্$- 
বাদুদেবের প্রসঙ্গও অপরিহার্ধ। আচার্য শঙ্করের প্রমাণিত ও প্রচারিত 
অদ্বৈতত্রক্ষবাদ (মাযাবাদ নয়) পূর্বমীমাংসাদর্শন-নিদদিষ্ট ধর্ম ও কর্ম এবং 
ভগবান বুদ ও পরবর্তী বৌদ্চার্যগণ-প্রচারিত বৌদ্ধমতকে বিশেষভাবে 
নিরস্ত করলেও ভক্তিবাদের বিরুদ্ধে কোনদিন কেউ সংগ্রাম ঘোষণা কবেন 
নি। বিশেষ ক'রে প্রখর জ্ঞানচ্ার পাশাপাশি সরস ভক্তিচর্চার স্পর্শ বাঙলার 
মানসক্ষেত্রে এক নূতন জীবনস্পন্দন স্থফ্টি করেছিল। আচার্ধ রামানুজ, নিশ্বার্ক, 
মধ্ব, বল্পভাচার্য কিংবা! দক্ষিণ-ভারতে আল্বার বা আলোয়ার-সম্প্রদায়- 
প্রচারিত ভক্তিবা্দ ও বৈষ্বধর্ম বাঙলার জনগণের মনে ততো প্রভাব 
বিষ্তার করতে সক্ষম না হলেও শাগডিল্যসূত্র, নারদীয়ভক্তিসূত্র শ্রীমন্তাগবতের 
প্রাণকেন্দ্র বিভিন্ন পঞ্চরাত্রপংহিতা ও পুরাঁণসাহিত্য-প্রতিপাদিত ঈশ্বর প্রেম 
ও তক্তিধযনু বাঙ্ল্ট্রর সচল ও রসপিক্ত মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। 
অবশ্য গড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নবজন্ম তখনও বাঙলার বুকে সার্থক হয়ে ওঠে 
নি। বাঙলার ইতিহাসের পথযাত্রীমাত্রেরই জানা আছে যে, পরমভাগবত 
ওপ্তরাজাদের সময়ে বাঙলায় শিব, গণপতি ও কাতিকেয়ের মন্দির এবং 
স্থানে স্থানে শক্তিপীঠ প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সাধাধধণ সমাজে বিষ্ু-উপাসনার 
অনুষ্ঠান ও নিষ্ঠাই বৈষ্ুবধর্মের ভাবপ্রবাহকে অব্যাহত রেখেছিল। রাজ- 
তরঙ্গিণীকার কহলণের এঁতিহাস্্রিক বিবরণে,পাঁওয়া যায়, শিব ও কাতিকেয়ের 


৪৮ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


বিভিন্ন মন্দিবে নৃত্য-গীত-অনুষ্ঠানের জন্য দেবদাসীর]| নিযুক্ত থাকত এবং 
তাদে নৃত্যছন্দ'ছিল সম্পূর্ণভাবে তরতের নাট্যশান্ত্রঅনুমো দিত | 
গুপ্ত ও পালোত্তব সেন-রাজাদের মধ্যে শিব ও বিষু এই উভয় দেবতারই 
উপাসন] প্রচলিত ছিল। তবে বাজা লক্ষ্মণসেন নিজে ছিলেন পরমবৈষ্ণব ও 
বিষুণর উপাসক | তাব বাজত্বক।লে বাঙলাব সমাজে যে রাধাকৃষ্জলীলাসেবিত 
ভক্তিবাদেব প্রচলন ছিল ত] বাঙলাব ইতিহাঁসই বিশেষভাবে প্রমাণ করে। 
রী্ীয় সন্তম শতকে পাহাডপুরে আবিষ্কৃত কৃষ্ণলীলাবিষষক মুত্তিব নিদর্শন 
সেকথ! আবে] বিশেষভাবে প্রমাণ কবে। অবশ্য পাহাডপুবে আবিষ্কৃত 
ংসম্ত,পে বাধাকৃষ্ণেব মৃতি ছা'ভাও বিধু» বলবাম, ব্রিশুলধাবী শিব, গণেশ, 
ইন্ত্ যমুনা! ও বামাযণকাহিশীর মুত্তি পাঁওযা গেছে । বাঘ বাহাছুর কে. এন. 
দীক্ষিত ১৯২০-২১১ ১৯২৬-২৭, এবং ১৯২৭-২৮ শ্রীষ্টাব্দেব বাষিক প্রত্বতাক্িকী 
বিববণীতে (44777/601-750976 01 21৮6 4701,090102802] :970758) 1 17,056 
০৮ 1920-21১ 1926-27, 1927-89)  পাহাডপুব-স্তংপেব ও স্তপ থেকে 
আবিষ্নত বিচিত্র উপাদান-সামগ্রী ও মৃতিব পবিচয় তিনি দিয়েছেন ( 45০- 
0006075 ০7 1201071007১ 13871501) 1১1505015১ 4৯9 1. ০, 55 দ্রষ্টব্য )। 
অধুনা ডঃ চাকচবণ দাশগুপ্ত 1১212271987 07 105 14197787287725 (1961) 
নামক ক্ষুদ্র পুক্তিকাঁয কৃষ্ণ ও বাধাকৃষ্ণ-মূত্তির পবিচয়ে গোকুলে গিবিগোবর্ধন 
ধারী কৃষ্ণ, বাধ[কৃষ্চেব যুগলমূতি এবং বন্ুদেব ও শিশুরুষ্ণমুতিব কথা উল্লেখ 
কবেছেন। বাধাকৃষ্ণেব মৃতিপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £ প্ঃ, 075 /৭]1 ০১ 
50120146256 217616 01175 50101) 01676 15 2 5001700016 ৮/10101) 16016- 
56103 6০ 9021701705 950165--005১ 10916 100. 01) 0117679 2. 1600215 
(]1.. ৬111১). 10761517020 01 076, [0915 05016 ০193195 0176 
16127916 0016 5110056 15 আয 0129103 06 00916 0516, 0150 00816 
20070 1993 2, 19910 10619100 15 156205101015 5০9106015 [0”0102015 
£600156005 [২201)9. 2700. 10151002০10 25 810000196601% 036 ০01 076 
0650 50917000159 0090 1)956 19661) 00081) 2 21721000? (10, 26)15 


9, অন্যান্য |কৃষ্চলীল'কাহিনীর মুতিসন্বন্ধে ( 7181)108-16860-50063 ) 26671057 
07৫ 16 71070759/8 (1961) 19. 25) 27. জষ্টব্য । পাহাড়পুরের-স্ত,প থেকে আবিষ্কৃত 
বাছষঙ্জেব যে বিচিত্র নিদর্শন পাঁওযা গেছে সে" সম্বন্ধে মামবা পরে আলোচনা কববে!। 


বঙিলাদেশ সংগীতেব দেশ ৪৯ 


পাহাডপুবে আবিষ্কৃত মৃতি প্রভৃতি ছাডা মহাবাজ লক্ষমণসেনের রাজত্ব- 
কালে কবি জযদেব-বচিত “গীতগোবিন্দ'-পদগান শ্রীবাধাকঞ্চলীলামাধূর্ষের 
বর্ণনায় মুখব। ডঃ শ্রীঅমসিতকুম[ব বন্দোপাধ্যায় তাব সুলিখিত “বাংলা- 
সাহিতোব ইতিৰৃপ্ত৪-গ্রন্থে চৈওন্যপূর্ব যুগে বাঙলাদেশে যে সকল গ্রন্থ বৈষ্ণব- 
ধর্নানুপ্রবেশ ও তাব পবিপু্িব পটভুমিক। বচনা কবেছিল তাদেব নামোল্লেখ 
কবেছেন এব” সেগুলি হোল £ (ক) জযদেবেব গীতগোবিন্দ, (খ) বিশ্বমঙ্গলেক। 
(লালাশুক ) ক্লঞ্ককর্ণামৃত, (গণ) ব্রন্মসংভিতা, (য) বোপদেবের মুঙ্শাফল, 
(৬) বিষুপুবীব শ্রীগ্রীভক্তিবক্রাবলী, (চ) লক্ষ্মীধধেব ভগবন্নামকৌমৃদী, 
(ছ )্ীধবস্বামাব ভাগবতেব টাকা, (জ) ঈশ্ববপুবীব কষ্চলীলা মৃত” | অবশ্য 
এগুলি ছাড| “দংগী৩ মাধব", “প্রৈতন্যচন্জ্রাম ৩' প্রভৃতি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য 
, এখানে আলোচনাৰ বিষয় হোল প্রাকৃ-জযদেব যুগে বাধাকৃষ্জ- 
লীলানৃশীপনেব মাধ্যমে বৈষ্ঞবধর্ম বাঙলাদেশে কতটুকু প্রসাবতা লাভ 
কবেছিল ৩ প্রতিপা্ন কব! এব” সেক্ষেত্রে গীতগোবিন্দ' বা অষ্টপদীব কথ! 
বাণ দিলেও গীত। শ্রীমপ্তাগবও ও অন্যান্য ভপ্িগ্রন্থ-নিদশিত ভক্কিতন্ত বাঙলা 
মানসন্গেত্রকে বিশেষভাবে এসসিঞ্চিত ও প্রবুদ্দ কবেছিল। শোন! যায়, খীষ্টীয 
১৪শ শতকে মাধবেন্দ্রপুবীই বাঙলাদেশে এমদ্ত/গবত প্রচাব কবেছিলেন, 
সুতবাং শ্রীমন্তাগব৩" লিখি৩ ব! সংকলিত হয়েছিল আহ্মাশিক শ্রী ১৩শ- 
১৪শ শতকেব পূর্বে । পাহাডপুবে অ।বিদ্কৃত বাধাকঞ্চেব মৃতিগুলি শিঃসংশযে 
বাঙলা ভাগবতধর্েব প্রভাব প্রমাণ কবে একথা! পূর্বেই উল্লেখ কবেছি । শ্রীষ্টীয 
শতকেব গোভাব দিকে চিত পুবাণগুলিতে বণিত ভক্তিতত্রও বাঙলাব 
প্রেমধর্মপ্রেবণাকে প্রাণবান কবেছিল। সাতবাহন শবপতি হাঁলেব “গাথা- 
সপ্তুশৃতী' গ্রন্থে (১ম বা ১ম-২য শতক) বাধার লীল।কাহিনীব বর্ণন! 
আছে। কবি জযুদেবেব আবির্ভাব হব্টীয ১২শ-১৩শ শতকে । তিনি জন্মগ্রভণ 
কবেছিলেন এমনই এক সময়ে যখন বাঙলাদেশে ভাগবতধর্মে ছিল 
লীলাচঞ্চল যৌবনকাল । জয়দেব শ্রীবাধাকৃঞ্জলীলাতত্ের প্রচারব্রত নিয়েই 
যেন জন্ম গ্রহণ কবেছিলেন এবং একদিক থেকে বলা যায বৈষুব-পদাবলী- 
কীর্ভনেব পটভুমিকা-বচনাব সৃচনাও হয়েছিল টিক তখন থেকে বাঙলাদেশে। 


৪। বাংল।-সাহিত্যেব ইতিবৃত', ১ম খণ্ড (১৯৫৯), পৃণ ২৪ । তাছাড়। তাব 'বৈষব- 
ধর্মের ক্রমবিকাশধার1” আলোচিত অংশটি এ' প্রসঙ্গে ডর্টব্য ("ম অধ্যায, পৃঃ ২৫৮ ২৭৮ )। 
৪ 


&০ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


যদিও চর্যাগীতির অবদান পদকীর্তনের ভাগাবে কম নয়। সংস্কৃতায়িত 
বাংল। পগ্ভছন্দে রচিত জয়দেবেব গীতগোবিন্ব'-পদগানের ছত্রে ছত্রে 
বাধাকঞ্চলীলাতত্বগানই সুস্প্$ট। কবি নিজে তাব পবিচয় দিযে প্রথম 
সর্গেব তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন-_ 
যদ্দি হবিস্মবণে সবসং মনো! যি বিলাসকলাসু-কুতৃইলম্‌। 
মধুবকোমলকান্তপদাবলীং শুণু তদ। জযদেবসবস্বতীম্‌ ॥ 

ভক্তজনচিত্তে কৃষ্ণভক্তিবতি সঞ্চাবেব জন্ব যেন জযদেব কৰিব পদ-বচনার 
প্রধান অভিপ্রায ছিল। পণ্ডিতপ্রব শ্রীহবেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় সত্যই বলেছেন £ 
“মভাভাবতে, পুবাঁণে' বিশেষ করিযা শ্রীমস্ভাগবতে যে গোবিন্দলীলা বণিত 
হইযাছেঃ কৰি জমদেব শ্রীগীতগোবিন্দে সেই গোবিন্দেব লীলাই বর্ণনা 
কবিযাছেন। পীল|পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দই তাহা'ব প্রেয়সীশ্রষ্ঠা শ্রীবাধূব 
সঙ্গে ব্রগীতগোবিন্দেব আধাবন্তে কীতিত হইযাছেন।» 

কাব্য ও সাহিত্যেব দিক দিয়াও গীতগোবিন্দেন একটি বিশেষ মূল্য আছে; 
-যদিও আখ্য।ন, নাটকীয়ত] ও সঙ্গীত এই ত্রিবেণীসঙ্গমৈব মিলিত ধাবা 
এব মধ্যে প্রবাহিত। তাঞ্জোবেব সবস্বতী-মহল-গ্রন্থাগাবে গীতগোবিন্দেব 
একটি নাট্যব্ূপসম্বলিত পুঁথি পাওয়া গেছে এব” গ্রন্থাকাবেও ছাপা হয়েছে। 
বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ গীতগোবিন্দেব আখখ্যানভগ বচনা কবেছে এবং বিচিত্র 
ব'গ ও তাল এব সঙ্গীতরূপ সৃষ্ট কবেছে। এজন্য অনেকে গীতগোবিন্দকে 
বাহ্ৃতঃ 'আখ্যানকেন্দ্রিক খণ্ডকাব্য” ব1 গীতিকাগ্রস্থ বলে অভিমত প্রকাশ 
কবেন। তবে গীতগোবিন্দে সঙ্গীতাংশেব যে যোজনা আছে ও বিশেষ 
ক'বে যে যে বাগগুলির পৰিচয় দেওয়া! আছে, গীতগোবিন্দে তাদেব যাত্রা- 
পথে ভাঁবতীষ প্রাচীন ও নবীন বাগরূপেব একটি বিবর্তনময ধাব1 লক্ষ্য কব! যাঁষ 
এবং সেই বিবর্তনেব মুখে মেবাবেব বাণ কুস্ত! ১৫শ শতক সঙ্গীতবাজ'-গ্রস্থে 
গীতগোবিন্দেব “বসিকপ্রিয়।” টীকাব বাগগঠনে বা! রাঁগরূপেব প্রকাশশৈলীতে 
কিছুটা নৃতনতব বিক[শেব পবিচয় দিয়েছেন | অনেকে আবাব মধ্যযুগীয় 
সাধু-সম্প্রদ্ধায়ের ও বিশেষ কোরে গৌভীয় বৈষ্ণবধর্মের আধার ও উৎসভূমি- 
রূপে গণ্য ক'রে গীতগোবিন্দকে ভভ্তিকাব্য' বলেও অভিহিত করেন। মোট 
কথা রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক ও উজ্জ্লবেশাত্্ক অপাধিব লীলাবৈচিত্র্ের 
স্াক্ষ্যবহনকারী এই গীতগোরিন্ব'-পদগান। প্লুরীতে জগন্লাথদেবের মন্দিরের 


বাঙলাদেশ সংগীতের দেশ &১ 


শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৫শ শতকে কলিঙ্গসম্াট প্রতাপরুদ্রদদেব 
(যিনি পরে শ্রীচৈতন্যের কৃপাশ্রিত হয়েছিলেন ) গীতগোবিন্দগান জগন্নাথ- 
দেবেব মন্দিবে প্রচলন কবেছিলেন। শোনা যায়, দেবদাসীদেব নৃত্য- 
সম্বলিত হোয়ে মৃদঙ্গবাছ্যেব সহযোগে জগন্নাথদেবের মন্দিবে গীতগোবিন? 
গান কবা হোত। 

লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুবেব শ্রীকৃষ্ণকর্ণাম্বৃত' গ্রন্থে পদগানেব মাধুর্য নিয়ে 
আলে চন] কববে! পবে | তবে “গীতগোবিন্দ' ও “কৃষ্ণকর্ণামৃত' ভক্তিগ্রন্থহুটি 
শিয়ে মোটামুটিভাবে অন্বশীলন কবলে দেখা যায় যে, গীতগোবিন্দেব বচয়িতা 
কবি জয়দেব বিশ্বমঙ্গল-বচিত কৃষ্ণকর্ণামৃতেব ভাব ও কাব্যসম্প্দ দ্বাবা কিছুটা 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডঃ শ্রীঅসিতকুমাব বন্দ্যোণাধ্যায এং'প্রসঙ্গে 
লিখেছেন 2” জযদেব লীলাশুকেব কঞ্কর্ণামৃতেন্ন দ্বাবা প্রভাবান্বিত হইয়া- 
ছিলেন কিনা বুঝা ষাইতেছে না। “কৃষ্ণকর্ণামৃত” জয়দেবেব সময়ে নিতান্ত 
অপবিচিত ছিল না, কাবণ শ্রীধবূদ্ণাস সছুক্তিকর্ণায্বতে কৃষ্ণকর্ণাম্বত হইতে শ্বোক 
উদ্ধত কবিয়াছেনখ তবে লীলাশ্তক যেমন সখীভাবে বাধাকৃষ্জেব সেবা 
কবিয়াছেন, জয়দেবেব মধ্যে ঠিক সেই জাতীয অনুভূতি পাওযা যাঁয় না। 
লীলাশুক আপনাকে কৃষ্ণলীলাব সহাযতায়ৎ নিয়োগ করিয়! ধন্য হইয়াছেন । 
কিন্তু গীতগোবিন্দেব কবিব মধ্যে ঠিক সেই জাতীয পবিকববৃত্তি বা সী 
সাঁধনাব ইঙ্নিত পাওয়া যায না1”৬ যাহা হউক শ্রীচৈতন্য নিভৃতে নির্জনে 
গভীবায় গীতগোবিন্দ" দ্িবাবাত্র আস্বাদন করতেন বলে সহজিয়া বৈষ্বগণ 
কবি জয়দেবকে “নববসিক'-এব অন্বতম ও “আদিগুরু" বলে নির্দেশ কবেছেন । 
তবে গীতগোবিন্দেব ছন্দ ভাব ও মাধুর্য যে পববর্তা বৈষ্ণব-ভক্তিসাহিত্যকে 
বস-ভ্বসমৃদ্ধ কবেছিল এ" বিঘ্য়ে কোন সন্দেহ নাই? 


৫1] এমঞ্জবী'-ভাবের। 
৬। «বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (ধম থণ্ড, য স্টন্কবঙগ। ১৯৬৩) পৃঃ ৯৩ 





ষষ্ট পরিচ্ছেদ 
॥ কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ ॥ 


কৰি জযদেব শ্রীষ্টীয় ১২শ শতকের শেষার্ধে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমজেলার 
অস্তগত কেন্দুবিন্বগ্রামে ফ্ুন্মগ্রহণ কবেন। অজযনদীব উত্তরদিকে অবাস্থত 
এই গ্রাম। জযদ্দেব একাধারে ছিলেন কবি, সঙ্গীতরসজ্ঞ ও ভক্ত । গীত- 
গোবিন্দ" তারই রচনা, যদিও কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত যে, গীত- 
গোবিন্দের কোন কোন অংশ অপরাপব কবিদেব যোজনা পণ্ডিত শ্রীহরে- 
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তার “কৰি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ"-গ্রন্থেব ভূমিকায় 
কাব্যকথাপ্রসঙ্গে পাঁচটি যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, সমগ্র 
গীতগোবিন্দ” কাব্যগ্রন্থ ব। পদগানগ্রন্থ কবি জয়দেবেরই রচনা ।১৯ তবে 
'জয়দেব' নামধাবী বাক্তি ছিলেন আরও দু'জন একজন ছন্দ সূত্রের প্রণেতা 
গীতগোবিন'-রচয়িতা কবি জয়দেবেব পূর্ববর্তী ও অপবজন 'প্রসন্নরাঘব* নাটক 
ও চন্দ্রালোক? নামক অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রণেতা জয়দেব । কাশ্মীরবাসী কহ্বান 
“হৃভিমুক্তাবলী? গ্রস্থে (১১৭৯ শকাব্দ) এই শেষোক্ত জয়দেবের নামোল্লেখ 
করেছেন ।২ | | 

কৰি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সগের ২৯ শ্লোক থেকে জানা 
যায়, তার পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতা বামাদেবীও ও প্রিয়সখ| 
অষ্টপদীগায়ক পরাশর | গশ্রোকটি হোল-_ 


১। “কবি জযদেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ” ( ঙ্য সংক্কবণ, ১৩৬২), পৃঃ ৬১-৬২ 

২। এ, পৃঃ ৪১ 

৩। অনেকেব মতে, বামাদেবী কিংব| বাঁধাদেবী। অবশ্য বামারেবীব “ব+ “র'-এ 
(রামাদেবীতে ) পরিণত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়! 


কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্ &৩ 


শ্রীভোজদেবপ্রভবস্ত বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্যু | 
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্ত ॥ 


পূজারী গোস্বামী টীকায় এর বিশ্লেষণ কোরে বলেছেন : পভোজদেবনমা 
অস্য পিতা বামাদেবীনায়ী জননী তন্তাঃ সুতস্য শ্রীজয়দেবস্য পরাশরাদীনাং যে 
প্রিয়াস্তন্মতজ্ঞাতারস্তেঘপি যে বান্ধবাস্তন্মতান্সারেণ শ্রীরাধামাধবরহঃকেলি- 
জ্ঞানেন বন্ধুত্বং প্রাপ্তাস্তেষামেৰ কে ভূষণবৎ সদ| গীতগোবিন্দাখাং কবিত্ব- 
মন্তু।” তাছাড় প্রথম সর্গেব দ্বিতীয় শ্রোকে উল্লিখিত “পল্মাবতীচরণচারণ- 
চঞ্ৰতাঁ” এবং দশম সর্গের ১০ম শ্লোকে উল্লিখিত “জয়তি পদ্মাবতীরমণ- 
জয়দেবকবি” প্রভৃতি পদাংশ থেকে জয়দেব-পত্বী পদ্মাবতীর নাম পাওয়া যায় £ 
“তথ|-নায্ী জয়দেব-পত্বী”। কারো কারো মতে, জয়দেবের পত্বীর নাম 
রোছ্ছিণী। পণ্ডিত শ্রীহরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যয় বলেছ্ছেন, সহজিয়াগণ বলেন যে, 
রোহিণী কবি জয়দেবের পরকীয়]|৪ কিন্তু এ' নাম কবি-কল্পনাঁ বলেই মনে 
হয়, কেননা গীতগোববিন্দের প্রখুম্ম সকল টীকা ও ভাস্তকার পল্মাবতীকেই 
জয়দেব-পত্রী বলে উল্লেখ করেছেশ। 
জয়দেব ছিলেন বঙ্গদেশজাত বাঙালী । তিনি রাটভূমি বীরভূমজেলার 
অন্তর্গত কেন্দুবিন্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি । 
কেন্দ্রবিন্ব চলিত ভাষায় “কেন্দ্রলী” বা “কেঁছুলী” নামে পরে পরিচিত হয়। 
অধ্যাপক তারাপদ ভটাচার্য বলেন ঃ “বীরভূম জেলার কেন্দুবিন্থ গ্রাম ইহার 
(কবির ) জন্মভূমি বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে । বর্তমানে কিন্তু কেন্দ্রবিন্থ বা কেঁছুলী 
বলিয়া কোন গ্রামের অস্তিত্ব নাই, অজ্ঞয়নদীর বালুকাময় তীরভূমিতে পৌষ- 
ক্রান্তিতে “কেঁছুলীর মেল1”নামক একটি বাৎসরিক মেলা বসিতে দেখা যায় 
মাত্র ।৪ সেইজন্য মিথিল] ও উরড়স্যা হইতে জয়দেবকে দাবী কব] হইয়াছে ।৫ 


৪। “কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ” পৃঃ ৯ 

৫| ্তীর্হৃত জেলায় অবস্থিত জেঞ্কারপুর-শহরেব কাছে কেন্দোলি নামক একটি গ্রাম 
আছে । মিথিলাবাসীদের মতে, জয়দেব এই কেন্দোলিগ্রামের অর্ধবাসী ছিলেন। উড়িস্বা- 
বাসীরাও পুবীর নিকটে কেন্দুবিক্বগ্রামে জয়দেবের আবির্ভাব কল্পনা! কবিতে চাহেন”।--ডঃ 
ভ্ীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১ “বাংল্/-সাহিত্যের ইতিকুভ' (প্রথম থও, ১৯৫৯ )? পৃঃ ৭৮ 


৫৪ পদ্দাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


যেহেতু উডিষ্ঘার বিভিন্ন মন্দিরে অশ্লীল যৌন৬ ভাস্কর্য দেখা যায়, সেইহেতু 
আদিরসের কবি জয়দেব উৎকলী ছিলেন__ইহাই উড়িয্যাবাসিগণের যুক্তি । 
বল! বাহুল্য এ" যুক্তি ছুর্বল। জয়দেবকে অ-বাঙ্গালী বলিবার পক্ষে যথেষ্ট 
যুক্তি এখনও উপস্থাপিত হয় নাই ।”? 

“বংলা-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-রচয়িতা ডঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন £ “সংস্কত-সাহিত্যে “ছন্দসূত্র'-এর রচয়িতা জয়দেব বাঙলার জয- 
দেবের অনেক পূর্ববর্তী”, “বাঙলাদেশের বাহিরে জযদেবের যে কতদূর 
প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছিল"”, “বাঙালাব কবি পদ্লালিত্যে ও উজ্জলরসাত্মক 
ভক্তিরসাম্ৃত-সিন্কুতরঙ্গে বাঙলার বাহিরেও যে প্রেমভক্তিব প্লাবন আনিয়া- 
ছিলেন” প্রভৃতি” থেকে তিনি যে কবিকে বঙ্গবাসী বলে স্বীকার করেছেন 
তা বোঝা যায়। তাছাঁডা প্রাচীন বাংলা-সাহিতোর ইতিহ[স-রচয়িত'দের 
মধ্যে ডঃ ্রীদুশীলকুমার দে জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' নিবন্ধে, পণ্ডিত 
শ্রিহবেকৃষ্ণ মুখোপাব্যায় “কৰি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ" গ্রন্থে, ডঃ সুনীতি- 
কুমার চট্োপাধায় “কবি জয়দেব" নিবন্ধে স্বগীয় রসিকমোহন বিদ্াভূষণ 
সবঙ্গান্ববাঁদ-ণশ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্, গ্রন্থে কবি জয়দেবকে বাঙালী তথা 
বঙ্গদেশজাত বলেই স্বীকার করেছেন। বাংলাভাষার সাহিতা-রচনার 
পথিকৃৎ স্বর্গীয় ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বাঙলার অন্যান্য মনীষীদেব সিদ্ধান্তও 
তাই।৯ 

কবি জয়দেব যে বীরভূমি তথা বীরভূমজেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 
সেই বীরভূমির নাম-সার্থকতা নিয়েও ব/দান্ববাদের অন্ত নেই। টৈষ্তব- 


শপ 


৬। উডডষ্ার মন্দিব-ভাম্কষে নগ্র মৃতিগুলি যধার্থভাবে যোনভাবেব প্রকাশ কিন! তা 
নিষে যথেষ্ট বিতরকেব অবসব আছে। সার্থক শিলী, ও শিল্প-সমীলোচকদেব সিন্বান্ত এসব 
সম্পূর্ণ ভিন্ন; কেনন। এগুলি আসলে আদিরস শ্বঙ্গাবেব অভিব্যক্তি" মানবহমনের সহজাত 
কামাভিব্যক্তিব (1) প্রতিকৃতি নয। নাট্যশান্ত্রে আদিবস শৃঙ্গাব শৃষ্টি ও নির্ণেদের প্রকাশক । 
ন”ট্যশান্ত্রেব ভাষ্য ও টীকাকাবগণ শৃঙ্গাবকে শ্রেষ্ঠ ও অপাধিব উজ্দ্বল-বস বলে বর্ণন! কবেছেন। 

৭1 বেঙ্গ-সাহিত্যেব ইতিহাস”, প্রাচীন পর্ব (১ম সংস্কবণ, ১৬২১), পৃঃ ৫৫ 

৮। «বাংলা-সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত” ১ম ও, ১৯৫৯ পৃঃ ৯৩০৯৪ 

৯|। যদ্দিও দক্ষিণ-ভাধতীয় ও মন্থাবাষ্্রদেশীয় কোন কোন লেখক জযদেবকে তৎ্তদ্দেশীয় 
বলে মন্তব্য কবেছেন। তাছাড়! উৎ্কলবাপী মনীষীব। জয়দেবের *মিশ্রা পদবীও দাবী 
করেন। 


কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ ৪৪ 


পদাঁবলীকীত্তনের এঁতিহাসিক আলোচনায় $ সকল প্রসঙ্গ অপরিহার্য না 
ভোলেও পদ-রচয়িতাদের অন্যতম কবি জয়দেবের জীবনালেখ্যরচনায় এ" 
সকল আলোচন1 ও উপাদানের সার্থকত| আছে । 

পণ্ডিতবর শ্রীহবেকন্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন £ “বীরভূমির পূর্ব নাম ছিল 
“কামকোটা"। সেকালে পূর্বে অজয-সন্মিলিতা গঙ্গা, পশ্চিমে আরণ।ভূমি 
( ঝাডখণ্ডের ঘন-অরণ্য ), উতুরে পাথরের দেশ (রাজমহলের পর্বতশরেণী ) 
এবং দক্ষিণে বিদ্ধাপাদে|ভ্তব| ব নদ-নদী (দামোদর প্রভৃতি ) এই ভূমিখণ্ডের 
চতুঃসীমারূপে নির্দিষ্ট হইত ।”১৯০ আরো! প্রাচীনকালে বীরভূমিব ও তার 
চতুর্দিকের ভূমিখণ্ড “সুন্ধ' নামে পরিচিত ছিল এবং দণ্তী, কালিদাস, বাণভট্ট, 
ধোয়ী প্রভৃতি কবি একথার উল্লেখ করেছেন । মহাভারতের টীকাকার 
নখলকঠ বলেন-__সুঙ্গা! রাঢা£' | শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের অহ্বমান যে, দেন- 
বাজকুমারবাই তাদের পূর্বপুরুষ বীরসেনের নামানুসারে “বীরভূমি' শামকবণ 
কবেন।৯৯ তিনি আরো] বপেশ £ “আইন-ই-আকৃববা'-র মতে, বীরভূমির 
“লক্ষু-ব? ( অধুনা “নগব" শামে পবিচিত ) বল্লালসেনেব প্রতিষ্ঠিত । লক্ষ,বেব 
হিন্টু-শাপনকতাপিগেব সেকালে বাব, উপাধি ছিল।* * জয়দেব রাটের 
কবি বীবরভমের কবি 1৮৯২ 

তশ্্রসাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে “বীবহূমির" নামেব এক স্যফ্টিকথার প্রচলন 
আছে । বীণভূমজেলায় সাইথিয়া, লাভপুর, ারাপুব (বা তারাগীঠ ), 
নলহাটী ও বঞ্রেশ্বর এই পাঁচটি স্থানে পাঁচটি শক্তিগীঠের প্রতিষ্ঠা আছে। 
শোন] যায, দেবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ এ পাঁচটি স্থানে পতিত হয়ে শক্তিতীর্থ- 
ক্ষেত্রে পরিণত হযেছে ** এবং এই পীঠস্বানগুলি তন্্রসাধনার ক্ষেত্ররূপে 
বাঙলার শুধু কেন, ভাক্সতের ইতিহাসেও স্থান পেয়েছে । তন্ত্রসাহিত্যে 


১০1০ “কবি জবর্দেব ও গীতগোবিন।* (৩য় সংস্করণ, ১৩৬২ ) পৃঃ ১৫ 

১১। «কবি জযদেব ও গীভগোবিন্দ” ( ত্য সংক্কবণ, ১৩৬২ ), পৃঃ ১৬ 

১২। ঞঁ পৃঃ ১৬ 

১৩। «শোকোন্মাদ মহাদেবের স্বন্ধলগ্ন সতীদেহকে নাবাযণ তার চক্র দিষে বিচ্ছিন্ন 
কবেছিলেন। সর্তীব দেহ একান্নটি কতিত অংশে বিভক্ত হয়ে ্ভাবতেব বিভিন্ন স্থানে পতিত 
হয। সেই থেকে “একামটি সতীগীঠ”-_-লিখেছেন নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায 'মন-মধুকর*-গ্রস্থে 
(পৃঃ ১৪১)। বীরভুমির পাঁচটি শক্তি বা সত'পী&এ একানটি পীঠের অন্তর্গত । 








€৬ পদ[বলীকীর্তনের ইতিহাস 


তন্্াচারী বা তম্্রসাধকর! চক্র|হৃষ্টানে “বীর” নামে পরিচিত । বীর এবং 
বীবাচারসাধশ! কিন্তু সমপর্ধায়ভুক্ত নয় | প্রবাদ যে, অন্ত্রাচারী শক্তিসাধকদের 
ক্ষেত্ররূপেই “বীরভূমি' (বীবদের ভূমি) বীরভূম নাঁমে পরিচিত। ইতিহ1স 
+তটুকু এই নামের সার্থকতাকে মেনে নেবে জানি না, কিন্তু বঙ্গীয় তশ্ত- 
সাধকর! বীবভূমি বা বীরূম পামের এই অর্থই সাধারণভাবে গ্রহণ কবেন। 
“বঙীয় তন্্রসাধক” বল।র উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র তন্সাহিত্যকে পণ্ডিতেবা 
মোটামুটি তিনভাগে ভ1% করেছেন | যেমন £ (১) বঙ্গীয় সম্প্রদায় বা “বেঙ্ছল- 
ফ্ষুল অফ.তশ্ব'_যা নিছক আচার ও সাবনায্ন ক, (২) কাশ্মীবীয় ত্রিকসম্প্রদায় 
বা “ত্রিক-স্থুল অফ. ৩ন্ব'_য| নিছক দর্শন ও তত্জল্চাবাম্বক, এবং (৩) দক্ষিণ- 
তাবতীয় শ্রীবিগ্ঘ!সম্প্রদাখ বা “সাউথ-ইপ্ডিান স্কুল অফ. তগ্ব'- যা উভয়।্মক 
হোলেও সাধন ও তত্ৃপ্রধান। তাছা৬] তত্ত্রে কাদি হাদি ও ক"ভাদি ম*- 
ঠিনটিবও প্রচলন আছে তন্ত্র ও বীজমন্ত্রেব শ্রণীবিশাগ নিয়ে । বাঙলাদেশে 
তন্্রসাধন| যে এক সমযে বিশেষভাবে প্রসাব লাভ কবেছিল তা বাঢদেশ 
বর্ধমান ও বারভুমের অন্তর্গত তন্ত্রাধনাব পীঠস্থানগুলি লক্ষ্য কবলে বোঝা 
যায়। বর্ধম।নে সাধক কমলাকান্তেব সাধনপীঠ ও পঞ্চমুণ্ডিব আসন আজও 
বিদ্যমান! চান্নাগ্রাম (বর্ধম'ন ) কমলাকান্তের জনুস্থান | 

বীরভূম" নামেব আর একটি পরিচয় দিয়েছেন সাহিত্যিক নির্মলচন্্র 
গঙ্গোপাধ্যায “মণ-মধুককর"-গ্রন্থে এবং সে-পবিচঘ তার নিজের কথায় বলাই 
সমীচীন মনে করি। গ্রন্থকার বীবভূম ব| খীরভূমিব পরিচয় দিয়েছেন 
কথোপকথনচ্ছলে । তিনি লিখেছেন £ “আলোচনা চলেছে বীরভূম কথাটির 
উৎপত্তি নিয়ে। অধ্যাপক বলেছেন, বীরভূম শামে মুলে আছেন রাজা 
বীরচন্ত্র। ত্রয়েদশ শতাবীর সুচনায় এই জঙ্গল্বাকীর্ণ অঞ্চলে তিনি রাজ্য 
স্থাপন করেন। বাঁঙলাপ মুসলমান সুবেদাঁবের বিরদ্ধে '্বাধীনতর যুদ্ধে 
তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন । ** সিউডিব ছ'-সাত মাইল পশ্চিমে তার রাজ- 
ধানীর ধ্বংসাবশেষ আছে । অদৃবে গভীর ভাণ্ডীরবন | সেই বনের মধ্যে 
বিরাজ করংছন অন[দিলিঙ্গ মহাদেব ভাগেশ্বর |” বিদূষী বউঠান বল্লেন £ 
“এতে হণ্ল রাজকীয় ৰামকরণ। এবার লৌকিক নাম শোনো, বীরভূম 
ছিল সাওতালপ্রধান অঞ্চল। * * সাওতালী ভাষায় “বীর মানে জঙ্গল। 
সাওতালরা তাদের এ জঙ্গলরাজ্যের নাম দিয়েছিল বীরভূপ্ইয়া। সেই বীর- 


কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ &৭ 


ভূ"ইয়!ই এখন হয়েছে বীরভূম ।”১৪ অবশ্য এটি কিংবদস্তী বা গল্পকথ! হলেও 
এই প্রবাদের পিছনে এঁতিহাসিক সতা থাকা অসম্ভব নয়। 

এ" পর্যন্ত জয়দেব-প্রসঙ্গে আলোচন1 করলাম সাধক-কবির বহিরঙ্গ রূপের 
কথা, এবার কবির অন্তরঙ্গ-রূপ কাবাগীতমিথুনা ্নক অষ্টপদী বা “গীতগোবিন্দ'- 
পদগাঁনপ্রকৃতির আলোচনা প্রবৃত্ত হব। বাঙলার কবি জযদেবের আদি- 
রসান্নক গীতগোবিন্দ'-পদগানই বৈষ্ণব-পদাঁবলীকীর্তনের অন্যতম সৃষিক্ষেত্র 
ও লীলাভূমি । পরবর্তাঁ বৈষ্ণব-পদাবলী যে ৯ম-১১শ শতকের বৌদ্ধ-চর্ধাপদ 
এবং ১২শ-১৩শ শতকের গীতগোবিন্দেব ওপরই ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল 
একথা নিঃসংশয়ে সবলে স্বীকান করেন। 


১৪। 'মন-মধুকব” (আননাধাবা-প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩ * ), পৃঃ ১৪৯-১৫০ 
অনেকেব আবার অভিমত যে, বাবে! জন ভূঁঈয1 খানে রাজত্ব করতেন বলে 
বাব্ছু'ইয়1১' বীরভূম" নাম হয়েছে। 





সপ্তম পবিচ্ছেদ 
॥ গীতাগাবিন্দের পাদপীঠ ও কূপ ॥ 


ীীয় দ্বাদশ শতকেব শেষ্ভাবে বাঁওলাব মাটিতে ঠাকুব জযদেবেব অর্ভুঃদয় 
হয়েছিল এ”কথা পূর্বেই উল্লেখ কবেছি। কবি জয়দেবে-বচিত অষ্টপদী বা 
'গীতগোবিন্ব'-পদগান শ্রীবাধাকৃপ্ণেব অপাধিব লীলা'মাধুর্যসস্পক্ত । বাঁঙলাব 
ঠাকুব শ্রীচৈতন্বদেব চণ্ডীদাস ও বি্ভাপতিন “কৃষ্ণকীর্তন”, বামানন্দ বাঁয়েব 
জগন্নাথবল্লভনাটক”» লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গলেব শ্রীকৃষ্ণকর্ণাম্বত'এব মতো! 
জযদেব-খচিত “গীতগোবিন্ন-প্ণগানেব পবমান্রবাগী ছিলেন। “ঠেতন্য- 
চবিতাম্ৃত' গ্রন্থে শরদ্ধেষ কঞ্ধচদাস ববিব(জ লিখেছেন-- 


চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি বাষেব নাটকগীতি, 
কর্ণাম্বত আ্ীগীতগোবিন্দ | 
স্ববৰপ বামানন্দ সনে মহাপ্রভু বাত্রি দিনে 


গান শুনে পবম-আনর্দে ॥ 

পুরা তথা পুকষোত্তমে বাঁজগুক কাণীমিশ্রেব আবাসবাটাব ক্ষুদ্র কক্ষের নাম 
গভীবা” | প্রতিদিন নীলাচলে বাসেব সময বৈষ্ণবসাধক সববপ-্ধামোদর ও 
রায় বামানন্দেব সঙ্গে গম্ভীবাব গুপ্তকক্ষে মহাপ্রভু এ গ্রন্থগুলিব পাঠ শুনতেন । 
স্বরূপ-দাীমোদব ও বায বামানন্দ বিদগ্ধ শান্ত্রজ্ঞানী ও পবমভক্ত ছাডাও 
ভাবতীয় সঙ্গীতবিগ্ভাযফ ও সঙ্গীতশান্ত্রে পাবঙ্গম ছিলেন। কবি জয়দেবের 
মধুর-কোমলকান্ত পদধ্থবলী শ্রবণ ক'বে শ্রীচৈতন্যদেব মুহুমুদ্ছঃ মহাভাবে 
সমাধিস্থ হতেন। শোনা যায়, সমুদ্রের গভীর গর্জনও সেই সমাধি ও 
মহাভাবকে ভঙ্গ কবতে পারত নাখ 


গীতগোবিন্দের পার্দপীঠ ও ব্ধপ ৫৯ 


মরমী বৈষ্ব-সাধকগণের মতে, গীতগোবিন্দ একটি মহাকাব্য; কারণ, 
ইহার নায়ক সয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং শায়িকা পরমেশ্বরী শ্রীরাধা বা রাধিকা । 
শোনা যায়ঃ লীলাশুক ব! বিল্বমঙ্গল ঠাকুব-রচিত “শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' অমৃতগ্রন্থের 
অন্নকরণে কবি জয়দেব গীতগে।বিন্দেব পদসম্ভার রচন1 করেছিলেন মহারসে 
ও ভাঁবে সমুদ্ধ ক'বে । গীতাগোবিন্দ দ্বাদশ সগে বিভক্ত । এতে আশিটি শ্রোক 
ও চব্বিশটি গীতেব সমাবেশ আছে । এদের মধো বাহাত্রটি শ্লোক বিভিন্ন 
রত্তছন্দে, একটি শ্লোক জাতিছন্দে ও অবশিষ্ট ছুটি শ্লোক ও চব্রিশটি গীত 
অপভ্রংশ ছন্দে রচিত।১ পণ্ডিত শ্রীতবেকষ মুখোপাধ্যায় তাব গ্রন্থের 
ভূমিকাঘ সর্গবন্ধ-নিবন্ধে গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গেব নাম ও প্রকৃতি-সম্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচন!| করেছেন | বিশেষভাবে বাঙলার চক্ষু্সান বৈষ্ণব-কবিগণ 
এই সর্গনাম ও তাদের অর্থ-সার্থকতা স্বীকাব কবেণ। আমবা পঞ্ডিত 
মুখোপাধ্যায়-বণিত সর্গনাম-সার্থকতাঁর কথঞ্চিং এখানে উল্লেখ করবে! । 
তার প্রথম কাবণ ভে[ল, বৈষ্ণব-পদাঁবলী কীর্তণপ্রসঙ্গে বিদগ্ধ বৈষ্ঞব-সাধকগণ 
সমধিত গীতগোবিন্দেৰ সগনায়েব আলোচন! অপরিভার্ধ এবং দ্বিতীয় কারণ, 
গীতগোবিন্দপদগাঁন ভক্তিরসান্বভূতিরই মধুরোজ্ঘল প্রশান্ত প্রতিচ্ছবি এবং 
অধ্যাত্মসাধক ও সৌনর্ধবসলিপ্ন, সাহিত্যিক ও কবিমাত্রেই গীতাগোবিনে 
&ঁ ভক্তিরসসম্পকিত বিরৃতিব একান্ত অনুগামী | 

পণ্ডিত শ্রীতরেকষ্ত মুখোপাধ্যাযের বিরৃতিব সাবমর্মশ হোল £ (১) 
গীতগোবিন্দেব প্রথম সর্গেব নাম “সামোদ-দামোদব" শ্ীবাধার শ্রীকষ্চ- 
দামোদর-বিবহেব স্মৃতিচ্ছবি। (২) গীতগোবিন্দের দ্বিতীয় সর্গের নাম 
“অক্লেশকেশব" | নবকেশব শ্রীকষ্জকে লাভ কবাঁর জন্য মহ্রাপ্রকৃতিমযী 
আর্টধার যেমন আকুলতু, শ্ীকৃষ্চেরও শ্ীধাকাকে লাভের জন্য তেমনি 
ব্যাকুলতা | *পনরস্পরিক অপাধিব প্রেমের বিরহের জন্য বাকুলতা এবং 
মিলনের আবেগ ও উৎকঠ্া এই সর্গের বর্ণনাকে রসসিঞ্চিতি করেছে। 
মুক্তিকামী ভক্ত ও মুক্তিকেন্ত্র ভগবানের পারস্পরিক বিরহ ও মিলনের 
প্রতিচ্ছবিও এই সর্গের বিষয়বন্ত | (৩-৪)গীতগোবিন্দের তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের 
নাম “মুগ্ধ-মধুসুদন' ও “শিগ্কমধুসুদন' | শ্রীযুখোপফ্ধ্যায় মহাশয় বলেছেন £ 
১ অধ্যাপক শ্রীহধীকষণ উষ্টাচায এম. এ* £ 'জযদেবেব ছন্দ” ( পণ্ডিত শ্রীহবেকৃষণ মুখো- 
পাধ্যায়-লিখিত “কবি জয়দেব ও ্রগীতগোবিন্দ'* ৩য* সংস্করণ, পৃঃ ২৭৯) দ্রষ্টব্য। 


৬০ পর্দাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


প্ধুসূদন নামেব অর্থ 'ভ্রমব' | জয়দেব শ্রিউ প্রয়োগে অনেক স্কানেই 
মধুবিপু, মধুসূদন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার কবিযাছেন।” যেমশ” 'অক্েশ-কেশব' 
ন।মাহ্কিত দ্বিতীয় সগেব ৯ম শ্রোকে জয়দেব বলেছেন : “আীজয়দেবভণিত" 
মতিহ্ৃন্দব-মোহণ-মধুবিপুরূপম্ঠ | এ দ্বিতীয় সগেব সগুদশ গ্লোকে আছে £ 
“শিঃসহনিপ্তিত তনুলতযা মধুসৃদনমুদিতমনোৌজম» এবং অষ্টাদশ শ্লোকে 
আছে £ “শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশষ-মধুবিপু-নিধুবন বীলম্” প্রভৃতি । তৃতীয় 
“ুগ্ধ-মধুসুদন-সগেঁ" পবমনাযক শ্রীকৃষ্ণ পবমন।যিকা শ্ীবাধিকার জন্য ব্যাকুল 
ও চিন্তান্বিত, আব চতুর্থ সর্গে শ্রীবাধিকাঁব সখী শ্রীকৃষ্ণেব নিকট শ্রীমতীব 
অবস্থাব কথা শিবেদন কবেছে। (৫) গীতগোবিন্দেব পঞ্চম সর্গেব নাম 
“সাকাঙ্খ-পুগডবীকাক্ষ | এই সে পদ্মপোচন শ্রীকৃ্চ শ্ীবাধাব অভিসাবেব 
আগমন-আকাহঙ্ায অপেক্ষমান | (৬) ষষ্ঠ সর্গেব নাম “ধৃষ্ট-বৈকু্ ৷ এইসর্গে 
কবি জয়দেব নাক শ্রীকুষ্ণকে বলেছেন-_ ধৃষ্ট, কেনন1 নাধিকা পথিকেব দ্বাবা 
যে সঙ্কেত-বাণী পাঠিষেছিলেনঃ তা গেপবাজ নন্দেব সম্মুখে ব্যক্ত কবলেও 
শ্রীকষ্ঙ মপ্রতিন্গ না ভোযে ববং পথিকেব প্রশংসাই কবেছিলেন । (৭) সপ্তম 
সর্গেব নাম 'নাগল-নায়াবণ”। বনুনায়িকাবল্পভ শ্ীকৃষ্চের জন্য শ্রীবাধ। 
ব।কুল এবং তাব বিপ্রল্ধ অবস্থা । শ্রীকঞ্জেব অদর্শনে শ্রীবাধাব যে বাসক- 
সঙ্জ| বংর্থতাষ পবিণত সেকথাই কবি জযাদব বসপূর্ণ সাবলীল ছন্বে বর্ণনা 
কবেছেন । (৮) গীতগোঁবিন্দেব অষ্টম সর্গেব নাম “বিলক্ষ-লক্ষমীপতি' 1 এই সর্গে 
ক্রীবাধাব প্রেমে পবম-উৎকর্ধ সাধিত হয়েছে | শ্রীকঞ্চ সজ্জিত কুঞ্জে আগমন 
না কবায শ্রীবাধা মানিনী এবং সেখানে তাকে “খণ্ডিতা নায়িকা” বলে কবি 
জযদেব বর্ণনা কবেছেশ £ “শ্রীজযদেবভণিতবতিবঞ্চিত খণ্ডিতযুবতিবিলাপম্‌ | 
(৯) নবম সর্গেব নাম “মুগ্ধ-ুকুন্দ' | এ' সর্গে কব্জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের চিস্তাকুল 
অবস্থাব কথা বর্ণনা কবেছেন, কেননা শ্রীবাধিক1 এখানে মানক্রিষ্ট এবং তাবি 
জন্য শ্রীকৃষ্ণ সেই মানোপশমনেব চিন্তা আকুল । (১০) গীতগোবিন্দেখ দশম 
স্গেব নাম ঘুগ্ধ-মাধব' | এখানে কবি জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবাধাব পদ ধাবণ 
কবিয়ে তাব মান অপসাবণ কবিয়েছেশ। আীকঞ্জেব অনুনয় এখানে £ বিদসি 
যদ্রি কিঞ্চিদপি দত্তরু চিকৌমুদী হবতিদবতিনিরমতিঘোরম্” | মান অপসারণ 
কবাব জন্য শ্রীকৃষ্চ চাঁকধীল] প্রিয়! শ্রীরাধাকে কাতবে বার বাব অনুনয় 
জানিযেছেন। (১১) একাদশ- সর্গের নাম 4সানন্দ-গোবিন্দ । এই সর্গে 


গীতগোবিন্দদের পাদপীঠ ও রূপ ৬১ 


জযদেব নায়ক ও নায়িকা যে উভয় উভয়কে লাভের সম্ভাবনায় আনন্দিত 
এই ভাব রসসিঞ্চিত ভাবক্সিপ্ধ ভাষায় বর্ণনা কবেছেন। (১২) গীতগোবিন্দেব 
দ্বাদশ সর্গে নাম “সুপ্রীত-পীতান্বর'। এই সর্গে জযদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধার 
মান ভগ্ন ক'বে তার সেবাধিকাব লাভে কৃতকৃতার্থ এইভাব সাবলীল ছন্দে 
বর্ণনা কবেছেন। সুতবাং গীতগোবিন্দের সমগ্র পদ পরমনায়ক ও পবমা 
নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবাধার অপাথিব লীলামা ধূর্ধবর্ণনায় মুখরিত।২ দ্বাদশ 
সর্গেব সপ্তবিংশতি শ্লোকে ভক্তকবি নিজেই নিজের শ্রীকষ্েকতাঁনতাব বর্ণনা 
করেছেন এবং এই শ্রীকঞ্চগত চিত্ত শ্রীলাভেব জন্য বসিক ভক্তজনেব নিকটও 
নিজের আবেদন জানিযেছেন । তিনি বলেছেন, 

যদ্‌গান্বর্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্দৈষ্ণবং 

যচ্ছ,ঙগারবিবেকতন্বমপি যৎ কাবোষু লীলাঘিতম্। 

তৎ সর্বং জয়দেবপপ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণেকতানাত্মবনঃ 

সাণন্দাঃ পবিশোধয়স্ত সুধিযঃ শ্রাগীতগোবিন্দতঃ ॥ 
পদগানে লীলায়িত উজ্জ্বলবেশ দিবাশুঙ্গাবরস মহাপ্রেমবস-দূপে বিদিত। 
বৈষ্কব-পদাবলী কীর্তনেব যুখা ব1 আদি খসই শুরঙ্গাব। এই আদিরস শুঙ্গাবেব 
চবম ও পবম লক্ষ্য কামগন্ধীবিহীন পরমোজ্ৰল পুকষ-প্রকৃতি-তত্বাববোধ | 
শ্রীকষ্ণরতি, শ্রীকষ্চপ্রেম ও শ্রীকষ্ণমিলনই বৈষ্ণব-পদাবলীগানের মুল-উদ্দেশ্য | 
গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গের সপ্তবিংশতি শ্োকে আলোকপাত ক'বে 
টাকাকার পৃঁজারী গোস্বামী তাই বলেছেন £ “তৎ কিমিতাভ | যৎ গান্ধর্ব- 
কলাদু সংগীতশাস্ত্রোক্ত গীতবাগতালাদিসু যন্নৈপুণ্যং তদেব নির্বন্ধনানুসারেণ 
জানস্ত ইত্যর্থ:1* * তত্রার্সি দ্রবহগতেঃ শ্রঙ্গারস্যু মহাপ্রেমরসস্য বিচারে যৎ 
তন্্ং ছুরহব্রজলীলাগতং তদপে/তদনুসারেণ নিশ্চি্বন্ত | কাব্যেসু যল্লীলায়িতং 
রসলীলাদ্রলিব্যঞ্কবিশেষগ্রথনং তদপ্যেতদন্ুসারেণ নিশ্শি্বস্ত। সর্বত্র হেতুঃ, 
_শ্রীকন্তষ একতানঃ একাগ্রো হনন্যবৃত্তিরা তব মনো যত্য তস্য শ্রীকৃষকান্ত- 
ভক্তস্যৈব সর্ব গুণা শ্রয়ত্ব দিত্যর্থ: | যস্যান্তি ভ্তির্ভগবত্যকিঞ্চনেতু)কেঃ 1” 

সুতরাং পদাবলীকীর্তনের পাদভূমি বা অধিষ্ঠান গীতগোবিন্দ'-পদগান 
২। পণ্ডিত জীহবেকৃষ মুখোপাধ্যায “কবি জযদেব ও গ্রাগীতাঠাবিন্দ* (ত্য সংস্কবণ? ১৩৬২)- 


গ্রন্থে সর্গবদ্ধ' আলোচনা (পৃঃ ১৭ -১৭৭ ) যে সর্গনাম-সার্থকতার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন 
ভাদ্রষ্টব্য। 





৬২ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


ম*নবীয় কামরসসম্প.ক্ত নঘয। অবশ্য গীতগোবিনের পাদপীঠ বা উৎসক্ষেত্র 
বৌদ্ধ-বক্তযানী আচার্ষগণ-রচিত চর্যাগীতি | তবে চর্যাগীতি অপেক্ষা গীত- 
গোবিন্দের কলামাধূর্য ও সাহিত্যপ্রসারতা আরও অধিক। অপাধিব শ্রীকুষ্ণ- 
তত্ব বা বিশ্বকাবণ পুকষের স্বর্ূপাবগতির ক্ষেত্রে পাথিৰ রসস্পর্শের কোন 
সার্থকতা থাকে না। কাজেই কবি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দকে ধারা 
মানবীয় প্রেম তথা কন্দর্প-কামগন্ধজর্জবিত বলেন, তারা গীতগোবিন্ব-পদগানই 
শুধু নয়ঃ মহাজন-বৈষ্ণব-পদকর্তাগণ-রচিত কোন পদাবলী ও পদাবলীকীর্তনের 
রসসত্ভোগ করাৰ মোটেই অধিকারী নন। অস্ত্রে শৃঙ্গাবরসপীঠ কামকলা 
কুগুলিনীশক্তিকে সর্ববন্ধনাতিরিক্ত পরমশিবের প্রসুপ্ত বা অব্যক্ত বূপ বলে 
বর্ণনা করা হযেছে। জাগ্রতা শক্তিই নিষ্কল শিব ব৷ মায়ালেশশুন্য পরব্রন্দের 
্ববপ। কাম সেখানে বিশ্বাতীত কামনাগন্ধহীন পবমপ্রেমে উন্নীত এবং 
এই প্রেমাস্বাদন বা প্রেমপরিণতি মান্বষেব পরম-আকাঙ্খিত সামগ্রী ও 
চবমলাভ। অদ্বৈতবেদান্তবাদী মধুসূদন সবস্বতী “ভক্তিরসায়ণ'-গ্রন্থে শৃ্লার- 
রসোতুত প্রেমেব পরমপ্রকাশকে '্ব্গাস্বাদসহোদরা' বলে বর্ণনা করেছেন। 
সুতরাং গীতগোবিন্দে শৃঙ্গাররস ও শুঙ্গারবেশসেবিত রাধাকৃষ্ণলীলাতত্বকে 
পাথিব কামগন্ধহীন অধ্যাত্মতত্বেবই প্রতিচ্ছবি-রূপে আমাদেব দেখা ও গ্রহণ 
করা উচিত। “চতন্তচরিতামৃত"-গ্রন্থে গোস্বামা কৃষ্ণদাস কবিরাজ রায়- 
চৈতন্ব-সংবাদে শ্রীকঞ্চতত্ব ও শ্রীরবাধাতত্বেব অবতাঁবণ1 ক'বে বলেছেন__ 

প্রভূ কহে ধীহা লাগি আইলাম তোমা স্থানে । 

সেই সব রসতত্ব বস্ত হইল জ্ঞানে ॥ 

এবে সে জানিল সেব্য সাধ্যেব নির্ণয | 

আগে আর কিছু শুনিবারে মনে,হয় ॥ 

কৃষ্ণের রূপ কহ বাঁধার স্বরূপ । 

রস কোন্‌ তত্ব প্রেম কোন্‌ তত্ব রূপ ॥ 
রায় রামানন্দ শীকঞ্তত্ব-বিশ্লেষণের পর রাধাতত্ব-সন্বন্ধে বলেছেন 

কষ্ণধকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লারিনী | 

সেই শক্কি-দবাঁরে সুখ আস্বাদে আপনি । 

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সখ আম্বাদন | 

ভক্তগণে সুখ দিতে 'হলািনী কারণ ॥ 


গীতগোবিন্দের পাদপীঠ ও রূপ ৬৩ 


হললাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম | 

আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান | 

প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি । 

সেই মহাভাবরূপ রাধা ঠাকুরাণী | 

র যু 

সেই মহাঁতাঁব হয় চিস্তামণি সার । 

কষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য তার ॥ 

মহাভাব চিস্তামণি রাধার স্বরূপ । 

ললিতাদি সখী তীর কায়ব্যুহরূপ ॥ 

রাধা প্রতি কঞ্-স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন। 

তাতে অতি স্বগন্ধি দেহ উজ্জল বরণ ॥ 

এ ক 
কৃঞ্চের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। 
অনুপম গুণগণে পুর্ণ কলেবর ॥ 
ঈ ্ 

যার সদগুণগণের কৃ না পাশ পার। 

তার গুণ গণিবে কেবনে জীব ছার ॥ 
প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধিকার মহাঁভাঁব কৃষ্ণরতি ও কৃষ্ণপ্রেমের চরমপরিণতি | 
বৈষ্ণব লীলা বা রসকীর্তনের চরম-আস্বাদন ধার! করতে চান তাদের সর্বদা 
মনে রাখতে হবে যে, গীতগোবিন্দ ও তৎপরবর্তী যাবতীয় পদগানের নায়ক- 
নায়িকা শ্রীরাধাকঞ্জের অবিন্বাভাবসত্তা-সন্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরমতত্ত- 
জ্ঞানের অনুভূতিলাভই সাধক-জীবনের উদ্দেশ্ঠ, কেরলই বৌদ্ধিক শুষ্ক বিচার 
ও মানসিক, ধারগ্রাবু বিষয় পদগানতত্ব নয়। তারি জন্ম বৈষ্ণব আলঙ্কারিক 
ও পদকর্তারা পদাবলী বা পদগানের মধ্যে নিগুঢ় শ্রীরাধাকৃষ্জের অপাথির 
প্রেমতত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন বিশ্বাতীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। কৰি 
জয়দেবের “গীতগোবিন্দ' পদ্গানের মর্মকথাও তাই। স্বগাঁয় প্রেমতত্বের 
পরিপ্রেক্ষিতেই গীতগোবিন্দের পদ্গগানগুলি আম'দের ১বিশ্লেষণ কর! উচিত 
এবং তাদের তত্বাববোধ ও রস-সম্ভোগই শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাধকজনের 
মুখ্য-উদ্দেশ্থ ] 





হু 
ডি 
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॥ গীতগোবিন্দেত্র ব্রসতত্ব ও দর্শনতত ॥ 


গীতগে|বিন্দেব পদগাঁনগুলি যে রস-ভাবানৃবিদ্ধ অপাখিৰ ধশ্ববিক অনুভূতি ও 
স্পন্দনেব সঞ্ধাব কবে এবং তাব বস-ভাব-উৎসই যে পববতা বৈষ্ণব-পদাঁধলী- 
কীর্তনেব সাহিতো ও সুবে বস-মন্দাকিনী প্রবাহিত কবেছিল তাব কিছুটা" 
অ।ভাস দেবাব এখানে চেষ্টা কববো। 

গীতগোবিন্দেব গানগুলি প্রাযই আটটি আটটি পদে বা কলিকাঁয় বচিত 
বলে একে অনেকে “অষ্টপদী' নামে অভিহিত ববেন। অষ্টপদীব প্রথম ও 
দ্বিতীয় পদদুটি পববর্তা পদগুলিব বস ও ভাঁবেব উদ্বোধক এবং প্রতিষ্ঠাও বটে। 
এ” ছুটি পদে গ্রীকৃষ্ণ-ভগবানেব দশাবতাব রূপেব বর্ণনা কবেছেন কবি জযদেব 
অপরূপ বসনিবিড ভাববিদগ্ধ ভাষা ও ছন্দে । মীন, কুর্ম, ববাহ, নৃসিংহ, 
বামন, পশুবাঁম, বামচন্ত্রুঃ বলবাম, বুদ্ধ ও কন্কষি এই দশবিধ কপ প্রথম পদ 
বা গানেব পঞ্চম থেকে চতুর্দশ শ্রোকে বধি৩ হয়েছে এবং এই অবতাবদেব 
বল] হযেছে “বেদানৃদ্ধবতে জগন্তি বহতে' প্রভৃর্তি, অর্থাৎ কাবা বেদেব উদ্ধাব- 
কাবী ও ভ্রিলোক-ভাববহনকাবী। পুজাবা-গোস্বামী* তাব “বালনেধিনী'- 


পপ 


১। পৃজাব-শোন্বামী “চৈতন্দাস' নামেও পবিচিত ছিলিন। তিনি নাকি *ভাবার্থ- 
দীপিক1 নামে গীতগোবিন্দেক আব একটি টীকা! বচন কবেছি”লন। তিনি ছিলেন বাঙালী 
ও শ্রীচৈতন্দেবেব কিছু পববর্তী। পণ্ডিত শ্রীহবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায লিখেছেন £ «কবিবাজ 
গোস্বামী বুষ্খদাস শ্রীচৈতন্যচবিতামৃত প্রণযনকালে শ্রীধামন্থ যে কযজন প্রধান প্রধান বৈষ্বদেব 
অনুমতি গ্রহণ কবিষাছক্পৌীন, চৈতচ্যদাস তাহাদের মধ্যে অন্যতম এবং এই চৈতন্যদাসই 
শ্রীগাতগোবিন্দেব টীকাকাব পূজারী-গোন্বামী | * * শ্রীচৈতন্যচবিতামৃতেব অষ্টম পবিচ্ছেদে 
বমিত আছে-_ 


গীতগোবিন্দেব রসতত্ব ও দর্শনতত ৬৫ 


টাকায় শ্রীকঞ্চের“দ্শীবতাব'-রূপকে দশবিধ রসেব প্রতিষ্টা বা আকর বলেছেন। 
তিনি বলেছেন £ "অথ তৎকেলীনাং সর্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনায়াদৌ সর্বরসাশ্রয়স্য 
শ্রীকষ্ণস্য মতস্তাগ্ভবতারত্বেন সর্বসাধিষ্ঠাতুবখিলনায়কশিরোরত্রতাং প্রতিপাদয়ন 
* ঞ বসন্তে বাসম্ভীত)ভ্তেন। * * অনেন্যৈব মীনস্য বীভৎসবসা ধিষ্টাতৃত্বং 
বিজ্ঞাপিতম।” পৃজাবী-গোষামীব মতে, সর্ববসাশ্রয় সর্বভাবঘন শ্রীকঞ্চের 
মীনরূপ বীভৎসবসেব প্রকাশক । সে'বকম কুর্মাবতাব অদ্ভুতরসের আশ্রয় 
€ “অনেনৈব কুর্মস্তাতৃীতবসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌” ), ববাহ ভয়ানকবসের 
অধিষ্ঠাতা,নৃসিংহ বৎসলবসেব, বামন সখ্যবসেব, পবশুবাম বৌদ্ররসেব, রামচন্দ্র 
ককণবসেব, হুলধব বলবাম হাম্তবসেব, বুদ্ধ শান্তবসেব এবং কন্ষি-অবতাব 
বীববসেব আকব বাঁ আশ্রয | দশাবতা বপাশ্রষী শ্রীকৃষ্ণকে কবি জয়দেব তাই 
সর্ববসোতম শুঙ্গাব বা শৃঙ্গাবস্ববূপ বলে বর্ণনা কবেছেন। তাছ্াভ] পুজারী- 


পর্ডিত গোসাঞ্জি'ব শিশ্ত ভূগভ গোসাঞ্ি?। 
পৌঁবকথা বিনা আব এখে অন্ত নাঞ্ি। 
তাব শিষ্ত গোবন্দপূজক চৈতশ্যদাস। 
চৈতন্যদাসই যে পুজাবী-গোম্বামী শ্রদ্ধেষ মুখোপাধ্যায মহাশয তাঁব প্রমাণ দিখেছেন 
গদাধব শিবে'মণিব দৌহুত্রবংশষয বীকুডা সোনামুখীর অমিদাব ম্ব্গত তিনকড়ি বন্দেযা- 
পাধ্যায়েব গুহ ক্ষিত একটি প্রাচীন লালবোধিনা-টীকাব নুচণাশ্লোক থেকে । শ্লোকটি হোল-_ 
সং চে 
স্বযং বোদ্ধ মভিপ্রায়ং জযদেব-মহামতেঃ। 
টীকা চেতন্তদাসেন শ্রখ্যতে বালবো ধনী ॥ 
পঃ ৬ 
পু'থিব সমাপ্তিক্লোক-_ 
গোবিন্দ-পাদ-সবাযাঃ প্রভাব'ছুদিত] স্বয়ম । 
চৈতন্যদাসতো! বালবোধিনী স্তাৎ মতাং এদে ॥ 
কিন্ত অধুনামুদ্রিত “বালবোধিনী'-টাকাব নুচনাক্লোকেব অংশ হোল-- 
স্বযং বোদ্ধ মভিপ্রাযং জযদেব মহামতেঃ | 
ক্রমেণোপক্রমদেষ। গ্রথ্যতে বালবোধিনী॥ 
তাছাডা «অত্র ব্যাকরণাদীনাং গ্রস্থবাহুল্য ভীতিতঃ* থেকে শেষচবণ ভাবার্থদীপিকাযাঞ 
ভাবো ভাবার্থলোলুপৈ$, এই এক রকম পাঠই আছে। ছুতবা$ বিশেষ বিচার ক'বে দেখলে 
“ুবোধিনী'-টীকাকার পুজাবী-গোস্বামী ও চৈতন্যদগাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে হ্ষ। 
তবে একথাও সত্য যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে কযেকজন চৈভন)দাসেবও নাম পাঁওযা যাষ। 


চি 


৫ 


৬৬ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


গোস্বামী দ্বিতীয় গীত-_-শ্রতকমলাকুচমণ্ডল। ধৃতকুগ্ডল' প্রভৃতির প্রসঙ্ে 
বলেছেন £ “দশা বতারান্‌ কুর্বতে শ্রীকৃষ্ণায় সর্বাকর্ষণানন্দায় তৃভ্যং নমোহইস্ত। ** 
শ্রীকষ্ণন্ত সর্বনায়কশিরোরত্বতাপ্রতিপাদনায় ধীরোদাত্তত্বাদিচতুবিধনায়কগুণ- 
সমন্বয়েন সর্বোৎকর্ধাবিভাবনং প্রার্থয়তে শ্রিতকময়লত্যাদিভি: 1” এ' প্রসঙ্গে 
ডক্টর শ্রীস্বশীলকুমার দে 45971) 11556073৫06 7/455172050 1260 00 14০৩- 
72676 £7% 13677201 (1942 )-গ্রস্থে বলেছেন £ 44106 ০01960176 1085252015- 
910909১ 85 ৮/6]] 25 (1)6 5600170 .)859-0852-1)6৮2-17276 91008) 
701956015 17151)172 200110154485507) 0. 259০০১ 1701 85 20) 4১৮209725 
0860 25 011০ ৮০11621919 501761776 05119 ০1 [0791)%  10021108010105 
(250172/210716 10775175090. 6012) 07 170772018)১ 01001001106 21] 1616161006 
1০ [২9019 10710 10719010087 911 01 1581587071- 4৯5 0156 0০670 1০০5605 
0১০ 101)1708019-5598 19600200765 10101915115) 2150. 81] 05৩ ৩:০০ 
[১20110092, 100191109019705 01 (15 00600 8165. 06৮০101060 1০ 0761 
08116550602, 

নাট্যশান্ত্রে ভরত আটটি রসের ও বর্ণের নামোল্লেখ করেছেন এবং 
শঙ্গারকে স্থায়ীভাবসম্পন্ন শুচি ও উজ্জলবেশাত্মক রস বলে বর্ণনা করেছেন ঃ 
“তত্র শুঙ্গারো নাম রতিস্থায়িভাবপ্রতবঃ | উজ্বলবেশা স্্কঃ। “যৎকিঞ্চল্লোঁকে 
শুচি মেধ্যমুজ্লং দর্শনীয়ং তচ্ছ,ঙ্গারেনোপমীয়তে” | যস্তাবদুজ্ঘলবেশঃ স 
শৃঙ্গারবানিতু]চ্যাতে |” 

অভিনবগুপ্ প্রভৃতি ভান ও টীকাকারগণ শুঙ্গারের লৌকিক অর্থেরই 
পরিচয় দিয়েছেন নাট্যশিল্পীজীবনে রূপায়ণের জন্য, ও তারি জন্য তারা নিবেদ- 
সৃচক শান্তরসের অবতারণু। করেছেন পধিত্রতার গ্োতকরূপে । অভিনবগুপ 
'অভিনবভারতী'-টাকায় বলেছেন £ "অথ শান্তো নাম শমস্থায়িভাবাস্মকো 
মোক্ষপ্রবর্তকঃ” | কিন্তু কবি জয়দেবের অভিপ্রায় এসব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, 
কেনন! যেখানে তিনি সর্বরসাশ্রয় ও সর্বভাবকেন্ত্র শ্রীকষ্ষকে আদিরস শুঙ্গারের 
প্রতিমূ্তি এবং অধিষ্ঠাতারূপে বর্ণনা করেছেন, সেখানে শুরঙ্গাররসময় শ্রীকৃষ্ণ 
কখনই লৌকিক অথবা,জাগতিক সন্তোগরসের প্রতিমূত্তি ও নায়ক বলে গণ্য 
হতে পারেন না। জয়দেবের শ্রীক্চ তাই সর্বোত্তম ও সর্বসাধকারাধ্য কৃষ্ণ- 
ভগবান' | তিনি দিব্যলীলার কেন্দ্রদেবতা, এবং তার লীলাসঙ্গিনী পরমা- 


গীতগোবিন্দের রদতত্ব ও দর্শনতত্ ৬৭ 


নায়িকা শ্রীরাধাও দিব্যশক্তিরূপিণী । গীতগোবিন্দেব এই শ্রেষ্ঠ নায়ক- 
নায়িকাই তন্রস|হিত্যের শিব-শক্তি-রূপেব দিব্যপ্রতিমুতি। 

তম্ত্রে শিবকে কল্পনা কব! হয়েছে নিষ্কল বর্গ ও পবমানন্ন বিশুদ্ধচৈ তন্ব- 
রূপে । তিনি পরযোজ্জল দ্িথ্/জ্ঞানগীঠ সহআবকমলে আসীন এবং তাবি 
অভিন্প্রকাশ শক্তি কামকল] ব| কুণুলিনী আধাবপদ্মে আসীন! । একটি বক্ত 
ও জাগ্রত এবং অন্যটি অব্যক্ত ও সুপ্ত। একটি কেন্দ্রে শক্তি চৈতন্বঘন 
পবমশিব-রূপে সপ্রকাশ এবং অপব কেন্দ্রে শক্তি অব্যক্তচৈতন্থ পে 

*অপ্রকাশ, কিন্তু পূর্ণ চৈতন্যরূপিণী । 

তন্ত্রপ্রসঙ্গে আমাদেব মনে বাখা উচিত যে, সাধাবণ মানবীয় “কাম'-রূপ 
সিসৃক্ষাকে তন্ত্রে স্য্টি-ইচ্ছাব প্রতীকরূপে বর্ণনা কবেছে। উপনিষদে উল্লিখিত 
আদিকামও সগুণপ্রন্ষের সৃসৃক্ষা বা সৃষ্টি-ইচ্ছা, কেননা উপনিষদে পাই, তিনি 
(সগুপব্রহ্ম ) কামনা! কখলেন “বগু' হবাব জন্ত, সুতবা$ সেই কাম বা কামনাই 
তাব “এক ও অখণ্ড রূপকে বহুতে বিবর্তিত কবলো। সেই কাম বা কামনাই 
দিব্যম্পন্দনবপিণী কলা বা কামক্ল! কুগডলিনী। সেই কাম, কলা ব! কাম- 
কলাই শক্তি বা শক্তিছ্ববর্ূপিণী। তশ্রদৃষ্টিতে শক্তি চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ | স্যাঁব জন্‌ 
উডবফ, তান্ত্রিক “যন্ত্র'-খিশ্রেষণে এ' সম্বন্ধে যা বলেছেন তা! প্রণিধানযোগ্য | 
তিনি শক্তি, কামশক্তি বা কামকলাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন £ %0:079501003- 
20655 15 1১0৮/67, 485 01015 15 21) 10610010510 811001016 0017৮0158 25 2150 
0৮০--7০0৮/] 15 01010501015)৩995, 0301050101151)653 15 01 1361115 2100 
13600001175, ১০ 7০৮/০] 19 (0 136 21)0 736০00106- 7১০৬1 [005165 10561£ 
2৪3 111, 7761009 ৬/111-10706 2100 ড৬111-00-109001006, 11177515210 
৮/111010) 23 39510 10651106১1৭ 16276-1616. 00910102119 26 15 172 
1000110738 001101512153১ 31791965, [020060)5, * 73৫ €/১৮/-81/5 13 
7/2750756 2150. শু 15 10 525১ [0000 01019 89 2100 75077819515 [15 
০%/০ 106116) 096 16 2150 880077563 2100 71012116545 571)80 16080012063, 
97010902100. 777720750 210 1706 150191016,1001015 15 9100৬1 11) 09০৫ 


1001161-70015, 10076161015, 2) 05 02702705051 000 6300 151001৮ ৯ 





১:06 8%/2001 50559000202002 98753520500 518 ০৮০ ৬/০০৫০%৩ : 
9907) 0156 197 98112760115097 (1963), চে 43 এবং 2%2 5200674-170206-গ্রস্থ তরষ্টব্য। 


৬৮ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


মোটকথ! তন্ত্রে কামবলা ব! কুগুলিনীকে ০০11778 ০০:৪০ বা অব্যক্তশক্কি 
বল হয়েছে কুগ্ুলিনীর স্বরূপবিকাশের অভাবের জন্য। স্যার জন উডরফ, 
তন্্তত্বব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে মূলাধারে কুগুলিনী-সন্বঘ্ধে। বলেছেন £ “1৩ 70704182% 
2.6 096 75010915070 25 055 15016 01200020551 92106 20 2000980 0: 
£€€যা। 01 1505005 : 00০৮ 05 ৬1189 1615 ০0116070106 55750015502 
[00003 009 08৩ 760 15 2130 (1) ৬1101598100 10 ৪ 9106০019119 08- 
7010 0107)-20 66০6 111610695 0105 77061772] 96190100776 1558] 
0৫01৩ 1896 [910 € 0615 215. 50008551৩. 1031025 30 016 ৮8130035 
0670025 2150 ) 17) 11) 30195707025 21০ 0176 4101৩) 0: 19007750%, 
উপনিষদের 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষযতে' মন্ত্রের এটি প্রতিধ্বনি। 
এথেকে আমবা বুঝি যে, 7০5০8] বা সৃল্মাবস্থায় শক্তি কুগুলিনী শুধু, ব্য 
জীবেই নয, বিশ্বের সর্বপ্র সকল জীব ও জিনিসের মধ্যে নিহিত। তন্ত্রে এই 
শত্তি.তেজোময় “বিদ্যুৎলতাকারা”। “কামকলাবিলাস' তন্ত্রে কামকলা কৃগুলিনী- 
সম্বন্ধে বল! হয়েছে £ “কাম কমনীয় তথা কলা চ দহনেন্দু বিগ্রহো বিন্দু” । 
'কাম' অর্থে তাই কামেশ্বর শিব এবং তিনি তেজোময়' প্রকাশস্বরূপ। এই 
'কাম'-শিবই “অগ্রি' নামে পরিচিত । এ'কে ইন্দু বাঁচন্দ্ররূপেও কল্পনা করা 
হয়েছে £ অগ্রিষোনরূপিণী' | অগ্নি ও চত্দ্রেব মিথুন রূপ বিন্দু । তত্তরে 
বিন্দু মহাত্রিপুবসুন্দবী কামকলা । “কলা” অর্থে বিমর্শশক্তি। “বিমর্শশক্তিই' 
কামেশ্বরী 'যোভশী' : *বিমর্শরূপিণী বিগ্া ষোডশী যা প্রকীতিতা”। বিন্দু; 
নাদ ও বীজরূপে কামকলার প্রকাশ। আবাব বিন্দু শিব ও বীজ শক্তি 
এবং এদের মিলিত রূপেই নাদের সৃষ্টি। নাদ,ব! কুগুলিনীই শবদব্রহ্ম স্ফোট। 
সারদাতিলকতন্ত্রে ( ১১১-১২ ) এবং প্রপঞ্চসারতন্ত্রে (১188 ) শব ব্রহ্ম নাদের 
বা স্ফোটে র সুষ্টিপ্রসঙ্গে বল! হয়েছে, 

(ক) ভিগ্মানাৎ পরাদ বিন্বোবব্যক্তাত্ম! বরোইভবৎ। 

শব্দব্রদ্দেতি তং প্রাহুঃ সর্বাগমবিশারদাঃ ॥ 
(খ) বিন্দোস্তষ্মাদ্‌ ভিছ্মানাদ্‌ রবোহব্যক্তাত্বকে। ভবেৎ। 
স স্ব: ্রতিসংগনৈঃ শব্বব্রক্গেতি কথ্যতে ॥ 

ভাস্তকার উমাপতি তন্ত্রতস্ত্রেরে ২৪শ কারিকায় বলেছেন : “কুগুলিনী 

শববাঁচ্যা তু ভুজঙ্গকুটিলাঃারেণ নাদাত্মুদ! স্বকার্ধেন প্রতিপুরুষং ভেদেনা- 
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বস্থিতো, ন তু স্বরূপেণ প্রতিপুরুষমবস্থিতা1।” স্বতন্ত্রতস্ত্রেরে কারিকাটি 
হোল-- 
যথা কৃগুলিনী শক্তির্নায়াকর্মান্ুসাবিণী | 
নাঁদবিন্বাদিকং কার্ধং তস্য! ইতি জগতস্থিতি ॥ 

'ললিতাসহশ্রনাম' গ্রন্থে নাদবপী কুগুলিনী “কমলা'-দেবী। এর 
টীকাকাব ভাস্কববাষ নাদরূপী কুণ্ডলিনী বা কামকলাব “কাম' অর্থে বলেছেন 
ইচ্ছ। বা শিব ও শক্কিব মিথুনমৃত্ি এবং “কলা” অর্থে তাদেব প্রকাশ বা 
10797166650100 | তন্ত্রশীস্ত্রে তাই কামকলা! কুগুলিনী সর্ব মন্ত্র তথা শবে 
ও বিশ্বপ্রপঞ্চেব বীজ বা কাবণরূপে পরিচিত। স্বতরাং অন্তরদ্টিতে 
সৃষ্টিবিলাসিনী কাম বিমর্শ (বিমর্শশক্তি) এবং নিষ্কল চিৎ বা শিব প্রকাশ 
(প্রর্কাশশক্তি)। এই বিমর্শ ও প্রকাশ একই শুক্র উন্মীলন ও নিমীলন 
রূপ । কাম সাধাবণ মানুষেব কাছে পাথিব সংসাবসৃষ্টিব কাবণ এবং অপাথিব 
মহামানবেব কাছে সমষ্টি বিশ্বসূষ্টির কাবণ। পুনবা মান্ুষেব বিকৃত দৃর্টিব 
কাছে কাম (1৭) আকল্যাণরূপে প্রতীত হলেও মহামানব বা! দেবমানবের 
কাছে কল্যাণময় ইচ্ছ! কপেই প্রতিভাত হয়। গীতগোবিন্দেব নায়ক শ্রীকৃষ্ণ 
বসপ্রতিষ্ঠারূপী শৃরঙ্গাব অর্থে অপ্রাকৃত বসলীলাব অধ্টা ও ভ্রষ্টা। কৰি জয়দেব 
তাই শঙ্গাবকে মানবীয় প্রেমেব পবিবর্তে শাখত আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত কামকে 
ঈশ্ববীয় প্রেম-রূপে অনুভব ও বর্ণন1 কবেছেন | তাবি জন্য কবি দশাবতাবেব 
রূপবর্ণনাব শেষে শুঙ্গারবসরূপী সর্ববসকেন্দ্র শ্রীকষ্ণচকে প্রণাম জানিয়ে 
বলেছেন £ “কৃষ্ণায় তুভাং নমঃ” । 

এখানে বস-নির্ধাবণেব 'ব্যাপাবে “বসিকপ্রিয়া'-টাকাকাব বাণ কুন্তা 
পূজারী-ঞোষামীব ব্যাখ্যাকে ফ্কোটেই অনুসরণ কবেন্ন নি। যেমন, মীনা 
বতারকে বাণ কুর্তা বলেছেন : “উৎসাহস্থায়িভাবো! বীকো রসঃ। দশস্বপি পদেষু 
ধীরললিতোঁ নায়কঃ” । বামন-অবতাবকে বাণা কু! বলেছেন £ “'অব্রাডভূতো। 
রসঃ”। পবশুরামকে বলেছেন £ “অত্র বীভংসো! বসঃ” | “প্রলয়েত্যার্দিপদষটুকে 
ধীরোদ্ধতো নায়কঃ”। রামচন্দ্রকে বলেছেন £ “ধীবোদাতো নায়কঃ” | 
বলরামকে বলেছেন £ “ধীবললিতে। নায়কঃ”” ব! “শুরঙ্গারী নায়ক” এবং 
বৃদ্ধাবতারকে বলেছেন £ “ধীরশাস্তো নায়ক” এবং তিনি শাস্তরসের প্রতিষ্ঠা 
বা কারণ। আবার যেখানে জঁ়দেব প্রীবাঞ্চকে বর্ণনা করেছেন £ *শুণু 


৭০ পদ।বলীকীর্তনের ইতিহাস 


সুখদং শুভদং ভবসাবম্‌”, সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ শান্তবসেব প্রতিমূতি বা আশ্রয়, 
এবং যেখানে বলেছেন £ “কষ্ণায় তৃতাং নমঃ”, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রঙ্গাববসের 
প্রতীক।২ বাণা কুস্তা তাব “সংগীতবাজ'-গ্রন্থ থেকে বস ও নাষকেব ন্ূপবর্ণন। 
কবেছেন ।৩ 

মোটকথা পৃজারী-গোস্বামী ও বাণা কুন্তাব মধ্যে বস-নির্ধাবণ-বা।পাঁবে 
কিছু-কিছু মতভেদ থাকলেও শ্রীরুষ্ণ যে স্্ববসনায়ক ও পবমরসরূপী 
একথা উভযেই স্বীকাব কবেছেন এবং এই স্বীকৃতি থেকে একথাও নিঃশংসয়ে 
প্রমাণ হয যে, সর্ববসাশ্রয়ী গীতগোবিন্দপ্দগান যে পরবতী কালের রস- 
মন্দাকিনীব আশ্রয বৈষ্ণব-পদ্দাবলীকীর্তনেব “পটভূমি” এ বিষষে কোন 
সন্দেহ নাই। তাছ্াড। গীতগোবিন্ব অন্যান্য প্দ বা গানগুলিব পর্যালোচনা 
কবলে একথা স্পঞ্ প্রম্গ হয়। 

উদ্দাহবণরূপে বলা যেতে পাবে যেমন, গীতগোবিন্দেব তৃতীয গন 
'ললিতলবঙ্গলতা-পবিশীলনকোমলমলয়সমীবে” প্রভৃতি নববসন্তের পবিবেশ ও 
সৌন্দর্ষকে আবাহন জানিষে শ্রীবাধা-কষ্জেব বসলীলার অপরূপ রূপ-বর্ণনায 
মুখব। এই সবসবসন্ত সময়ে শ্রীবাধা-কৃষ্জেব সন্তোগলীলাচিত্র স্মবণে যদি কাব 
মনে কোন ব্যভিচাবী ভাবেব সাব হয় তাব জন্ম কবি জয়দেব বলেছেন £ 
“শ্রীজয়দেবভপিতমিদমুদযতি হবিচবণস্মৃতিসারম” প্রভৃতি + অর্থাং শ্রীজয়দেব- 
চিত এই সবসবসম্ভকালেব বনশোভ। ও তদনুগত মদনবিকাবেব বর্ণনা সকলে 
চিত্তে যেন সাবভূত হবিচবণেব পবিত্র স্থৃতি জাগ্রত কবে। দৃষ্টি ও ভাবন! 


২। টীকাকাব পৃজাবী-গোসশ্বামা গাতগোবিন্দেব অধিকাংশ পদব্যাখ্যায নাধক-নাধিক1- 
গুণের পবিচয দ্রিযেছেন | যেমন (১) “বসন্তে বাসম্তীকুহ্থমহ্কুমীবৈববযবৈত্রমন্তী” প্রভৃতি 
পদের (১1২৭) ব্যাখ্যায় বলেছেন £ * * শ্রীবাধিকার্ধাঃ সার্বাৎকষমাবি্কতুঁং ত৫ তত্র তন্তা 
অষ্টনাধিকাবস্থাং বর্ণধন সম্তোগপোষক বিপ্রলত্তশৃঙ্গারবর্ণনায প্রথমং 1ববহোতকঠিতামাহ বসন্ত 
ইতি । /২) “অথাগতাং সাধবমস্তবেণ * * দৃষ্টবদেবদাহ* (4১২ ) পদব্যার্থযায় বলেছেন £ 
ণ্চন্রোদযেন শ্রীকৃষ্জাগমনপ্রতিবন্ধে সতি তং বিনা সখা! আগমনে তন্ত! বিপ্রলব্ধাবস্থাং বর্ণায়িতু- 
মাহ অথেতি'। (৩) “সমুদ্দিতমদনে বমণীবদনে* প্রভৃতি (91২২) পদব্যাখ্যায বলেছেন £ 
“পুনস্তস্ত। এব স্বাধীনভর্তৃকা তবন্থচকপর্বকং তল্লীলাবিশেষমাহ * %।” (৪) “অথ কথমপি 
যামিনীং, প্রভৃতি (৮1১) পদব্যাথ্যায় থণ্ডিতাবস্থাব বর্ণনা! করেছেন 

৩। রাণ! কুস্তা-কৃত “সংগীতবাজ' গ্রন্থে রস-বর্ণনা দ্রষ্টব্য । বাবাণসী মহাবিদ্যালয থেকে 
প্রকাশিত ও ডকুর প্রেমপতা! শর্মা-সম্পাদিত 521%50/6270)0, ১ম ভাগ । 
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এখানে বিশ্বেতীর্ণ ও আনন্দাভিমুখী, পাধিব সংসারহ্থখের দিকে তা মোটেই 
নমিত নয়। অধিকাংশ ব)াখয! ও টীকাকাবব1 এখানে ধীবোদাত্ত, ধীবললিত, 
ধীবশান্ত ও ধীবোদ্ধত এই চাব বকম নায়কগুণেব বিশেষভাবে উল্লেখ 
কবেছেন। বস, ভাব ও নাধক-নায়িকাব বিস্তৃত পরিচযেব উল্লেখ আমর! 
পবে কবাব চেষ্ট। কববো। এখানে আলোচনাব উদ্দেশ্য হোল, কীভাবে গীত- 
গোবিন্নাশ্রিত বস, ভাব ও নায়ক-নায়িকাগুণকে আশ্রয় ক'বে পবব্তা 
মহাজন-পদাবলীকীর্তন বস ও ভাবসমুদ্ধিব পথে অগ্রসব হয়েন্ছল তা প্রদর্শন 
কবা। 

বৈঞ্ণবশাস্ত্রবেত্ত। পণ্ডিত শ্রীহবেকদ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বিরৃতিও এ'প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন £ “ভগবদ্বপাসনাব ছুইটি দিক আছে £ একটি 
শবর্ধেব ও অপবটি মাধুর্ধেব । * * কবি জয়দেব প্রথম জীবনে এশ্বর্ষের__ 
বিবিমার্গেব উপাসক ছিলেন এবং সেই ভাব হইতে সাধনাব ক্রমবিকাশে 
ব|গেব পথে তিনি মাধুর্ষেব ব্রজকুঞ্জে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। * * 
রীগীতগোবিন্দেৰ আবন্তভাগে দশাবতাবস্তোত্রে এবং €শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল” 
(গীত ২) সঙ্গীতটিতে একুষ্জেব এই ধঁশ্বর্ধবূপই প্রকাশিত হইয়াছে। 
দশাবতাবস্যোত্রে শ্রীকঞ্* সর্বাবতাবেব কেন্দ্রৰপে বণিত হইযাছেন। কৰি 
বন্দনা কবিতেছেন “্দশাকৃতিকতে কৃষ্ণায় তৃভ্যং নমঃ” | % * “শ্রিতকমলা- 
কুচমণ্ডন' পদগ|নটি এরশ্বর্গ্ে(তক, কাবণ তাহাব মধ্যে একবাবও শ্রীবাধার 

উল্লিখিত হয় নাই, আদাবন্তে শ্রী-ব নামই কীতিত হইযাছে ।৮ 

তাচাড| “জনকপুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমবশমিতদশক অভিনবজলধর- 
সুন্দবধ্ধতমন্দল শ্রীমুখচন্দ্রচকোব' প্রভৃতি গীতটিব প্রসঙ্গেও শ্ীমুখোপাধ্যাস্ব 
বন্পেছেন £ “কৰি শ্ত্রীবাঞ্জাব প্রেমেব উৎকর্ষ ৫দখাইবাব জন্য শ্রী ও সীতার 
প্রসঙ্গে শ্ীকৃতষ্জর নাঘকত্বেব দুইটি দিক প্রদর্শন কবিয়াছেশ। * * টীকাকাব 
বলিন্তেছেন-_-এই সঙ্গীতে ধীবলন্সিত, ধীবশান্ত, ধীবোদ্ধত এবং ধীরোদাত্ 
নায়কেব লক্ষণ বণিত হইয়াছে । কিন্তু ধীরললিত নায়ক শ্রেষ্ঠ বলিয৷ আদি 
ও অস্ভে তিনি শ্রীপতিরূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন । * * শ্রীমত্তাগবত বলেন 
সৌন্দর্যসম্পদেব অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবীও গোপীপপ্রেম্ণরে আকাজ্ষা কবিতেন। 
সুতরাং বুঝিতে পাবা যাইতেছে যে, কবি এই হৃইটি সঙ্গীতে এশ্বর্ষের পরিপূর্ণ 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়! লইয়ছেন, এইকার *ধীবে মাধূর্ষেব বাজ্যে অগ্রসর 


৭২ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


হইবেন।” পরবতাঁ পদ্াবলীকীর্তনেও শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্ধ ও মাধূর্ধের বিকাশ 
সুস্পষ্ট। 

কবি জয়দেব শ্রীরাধা-কঞ্চের বিচিত্র ভাবময় রসলীলার বর্ণনায় সাধকের 
রসানুভূতির ক্ষেত্রে যে এক অনির্বচনীয় ভাবমন্দাকিনীর প্রবাহ স্থফ্ি করেছেন 
এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরবতা লীলাকীর্তন বা রসকীর্তনে বিদগ্ধ 
মহাজনগণ যে বৃন্দাবন, দ্বারকা, মথুরা ও অন্যান্য স্থানবিলাসী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের 
অপাধিব লীলাকাহিনীর পটভূমিকায় বিচিত্র পালাগানের অবতারণা ক'রে 
কীর্তনের সুর ও সাহ্তা-ভাগাঁরকে রসসমৃদ্ধ করেছেন তার ধারণ|।, আদর্শ 
ও উদ্দীপনায় বীজ বা উপকরণও তারা সংগ্রহ করেছেন কবি জয়দেবের 
“গীতগোবিন্দ থেকে । যেমন, শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনাচ্ছলে জয়দেব বলেছেন ঃ 
“কালিয়বিযধরগঞ্জন' (১1১৯), “বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপৃতে, 
€১।৩৪১, 'গোপবধুরন্গায়তি কাচিছৃদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্” € ১1৪১), 'রাসরসে 
সহনৃত্যপরা হরিণাঃ যুবতিঃ প্রশশংসে' (১1৪ ১, রাসোল্লাসভরণে বিভ্রম- 
ভূতামাতীরবামভ্রঃবাম্‌” (১1৪৯), “বিহরতি বনে রাধা! সাধারণপ্রণয়ে হরৌ' 
(২১), “গোপকদখনিতম্ববতীমুখচুম্বনলম্বিতলোভম্‌* (২1৪ ), “পীতবসনমন্তু- 
গতমুনিমনুজসুরাসুরবরপরিবারম্* (২।৬ ১, “বিশদকদন্বতলে মিলিতং, (২1৮), 
“গোবিন্বং ব্রজসুন্দ রীগণধূতং, (২১৯), “বৃষ্টিব্যাকুল-গোকুলাবন-রসাদুগ্ধত্য 
গোবর্ধনং * * শ্রেয়সি কংসদ্বিষঃ, (৪1২৩), “ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি 
বনে বনমালী' (৫1০), “পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে * * রচয়তি শয়নং 
সচকিতনয়নংঃ পশ্ঠতি তব পন্থানম্* €&।১১) প্রভৃতি এগুলি যে পরবতাঁ 
পদ্দাবলীকীর্তনের রসধারাসিক্ত মান, খণ্ডিতা, মাথুর, দান, নৌকাখণ্ড, রাস, 
কলহান্তরিত প্রভৃতি পালারূপ লীলাতিনয়ের বৈষয়বন্ততে গৃহীত হয়েছিল 
একথা! সুন্মদশীরমাত্রেই স্বীকার করেন। রাগ, তাল প্রভৃতির ধেলায়ও তাই। 

এর পর এ' প্রসঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্ত হবে গীতগোবিন্দ-মহাঁকাব্যে 
নৃত্যলক্ষণসম্পুক্ত অভিনয়পদ্ধতি-যে অভিনয়পদ্ধতি অব্যাহত আছে এখনো 
বিশেষভাবে দক্ষিণ-ভারতে তাঞ্জোর-অঞ্চলে ভরত-রচিত নাট্যশান্ত্রের ধারাকে 
অনুসরণ ক'রে। যদিও বঙিলার পদাবলীকীর্তনে অভিনয়ের সহযোগ 





৩। কবি জয়দেব গীতগোবিন্দে বসম্তরাস (১1৪৯) ও শারদীয়ারাস (৩।২) এই উভয় রাস 
বা রাসোল্লাসেরই পরিচয় দিয়েছেন । 


গীতগোবিন্দের রসতত্ব ও দর্শনত্তত ৭৩ 


একান্তভাবে পাওয়া যায় না, তবুও প্রাচীন গীতিনাট্য গীতগোবিনের নৃত্যা- 
ভিনয়ের কিছুটা প্রাচীন ধারার ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব হবে। তাছাডা একথা 
সত্য যে, গীতগোবিন্ব-গীতিনাটোর ব! গেয়নাটকের অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে 
ভারতেই এবং বিশেষ ক'রে দক্ষিণ-ভারতের ও বাঙলা গীতিনাট্য ও সঙ্গে 
সঙ্গে নৃত।নাট্যগুলির বিকাশ পববর্তীকালে মন্তব হয়েছিল। 





নবম পরিচ্ছেদ 


জয়দেব ও পদ্মাবতী ॥ 
সংগীতশাস্ত্রে নৃতা এবং বাঁদ্কেও সংগীতকলাব অন্তর্তক্ত করা হযেছে*-তা 
যেকোন শ্রেণীর সংগীতই হোক না কেন। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকের সংগীতশাস্ত্ী 
শাঙ্গদেব “সংগীত-রত্বাকব' গ্রন্থে সম্গীত'-শব্দেব ব্যাখ।| ব1 বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
এ'কথাই বলেছেন। খ্বীষ্টীয ১৩শ শতকেব পববর্তী সংগীত্রন্থকাবরা “সংগীত'- 
শব্দের ব্যাখাধ ব| বিশ্রেষণে শাঙ্গদেবকে অন্ুসবণ কবেছেন। তবে এ'প্রসঙ্গে 
এ'কথাও এখানে উল্লেখযোগা যে, “সংগীত'-শব্দটি গীতিকলাব বোধক-রূপে 
১৩শ শতকের পূর্ববতী সময়ে এবং এমন কি শ্বীষটপূর্ব যুগেও বিভিন্ন গ্রন্থে 
উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ছাড। পুরাণগুলিব স্থানে 
স্থানে 'সংগীত' শব্ের উল্লেখ পাওয়া যায । তবে “সংগীত” বলতে তখন নৃত্য, 
গীত ও বাছের সমবেত রূপকেই যে বোঝাত এমন কোন বাঁধাধরা নিয়মের 
উল্লেখ পাই না৷ প্রাচীন ভারতে দেবদাসীপ্রথাব প্রচলন যখন থেকে হয়, 
মনে ভয় তখন থেকেই “সংগীত'-শব্দ কল/রূপে ত্রৌর্ধত্রিক তথা! নৃত্য, 
গীত ও বাগ্ভকলার সমন্বিত বূপকে নিয়ে সার্থক ছিল। বাঙলাদেশে পাল ও 
সেন রাজাদের রাজত্বেব সময়ে শিব কিংবা কাতিকের মন্দিরে ধেবদাসিদের 
সংগীতের ব্যবস্থা ছিল এবং তাতে নৃত্য ও বাছ্যের সহযোগে গীত পরিবেশনের 
বাবস্থা ছিল__একথা “রাজতরঙ্গিনী*-গ্রন্থে কহলন এবং “পবনদূত'-গ্রন্থে কবি 
ধোয়ী স্বীকার করেছেন 1 শ্রদ্ধেয় জি. এস ঘুরে (0.5. 01,52৩ ) তার 
15/5070107206)0 0710 165 09348755 (0০০7৪ 5958) গ্রন্থে বাঙলাদেশে 
শাস্ত্রীয় নৃতা প্রসঙ্গে লিখেছেন 2০ %156 17055] 05007 509 


জয়দেব ও পদ্মাবতী ৭৫ 


€12909109561 ০1 1080700519£01905 18580102১ 10 ৬/০৮]এ 81026215 585 
[01090010196 11) 13172126025 1৬0670575476. ৮617) 61016 1)6 1০০01. 18000. 
02880150017 10155215102, 1521172798১ ৬/10116 06502019176 076 17007 
17617297901 020 13110605115 05 0796 106 01706 1766150. 00 01 ০1 
চ৮০0012521017202 1] 4020009-10552,5 73017891.  ড৬1)112 01061:6, 105 
01709 01)91)060 00 566 2, 09006 1061170 [১611077160 (0 072 2000100- 
70210110061) 0? ৬9০9] 200. 110501001061069] 1200510) 21701021700 ০৮০1560 
117) 075 1)1500110 2105 01 0)6 091)06, 50126 2170 0105 11106 0 20001 
02706 /10) 017972025 520101705611 00%/) 00: 2 /1)1167, 025 201095 
75101)5 2.000101170 00 ২.১, চ20010 5%0617060. (010) 4৯10১ 751 
৯০ 78, | তিনি আবো লিখেছেন £ +4১00062 75851000107 15106, 
798580195. (005 751-782) ৮1116 1076 5/253 1 (176 (0৮/1) 01720017419 
ড0172109, 11) 921802,,13610591১ 01006 52৮/ 110 006. (6100016 ০ 18101- 
1672. ৪, 09100 11859251911 70613177060, 0176 0215067 07200210002 
৬/০৪ 07751577217 10% 1721776, [210218১0010] [020 1901617082৫ 
17110 200. 5621105 1)19 1.0100 506601710900 1015 91000107700 26 2106517 
815১ 00919019060 01021) [00031 106 2, 1052] [0615017৯716] 7625017106 
৮2 0080 1006 179100 ৮25 505001)60 ০৮6]. 01)6 51010010675 1061)1170 
60 02,001) 1)010 01 0১5 20800091220 006 0666] 1)5৮152৬65-02021 
[07115 20020609705, % + [5৬617052119 0 98550109090 1৬210218, ৬410) 
1710) 10 [5551)0777”? | *এখানে লান্ত? নৃতাছন্ন স্ত্রীলোকদেব ও দেবদাসী- 
দেব নৃত্যকেই লক্ষ্য কর! হযেছে এবং পুরুষ-নৃতা,ছিল “তাগুব' | নাটাশাস্ত্ে 
ভরত এবং ন্াটযুদর্পণে বামচন্দ্র তাণ্ডব ও লাহ্যনৃতোব উল্লেখ কবেছেন। 


তীঁছাড1 বাঙলার ইতিহাস থেকে একথ। প্রমাণ হয যে, গুপ্ত, পাল ও 
সেন রাজাদেব আমলে শাস্তনির্দিষ্ট গান ও নৃত্যেব পাশাপাশি দেশীগান এবং 
আঞ্চলিক শৃত্যেবও প্রচলন ছিল এবং গুপ্ত, পাল ও সেন বাজাবা স্লে-সকল 
গান ও নৃত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন | কথিতগ্মাছে, রাজ! লক্ষ্মণসেনের 
রাজত্বকালে “সেকশুভোদয়।”-গ্রন্থ রচিত হয়। সেকশুভোদয়ার রচয়িতার 
নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে $তভেদ আত্কছ |” তবে গ্রন্থনামের সঙ্গে “সেখ'- 


৭৬ পদাবলী কীর্ভনের ইতিহাস 


শব্দটিব সংযোগ থাকাষ গ্রন্থকার ইসলামধর্ষসেবী ছিলেন এ” সিদ্ধান্তই গ্রহণ 
কবেছেন অধিকাংশ পণ্ডিত এবং সেদিক থেকে জণালুদ্দিন তাব্রিজি এব 
বচযিতা-এই অভিমতও পণ্ডিতেবা গ্রহণ কবেছেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ 
সুকুমার সেন-সংপার্দিত “সেকশুভোদয়।”-গ্রস্থে (হৃধীকেশ-সিবিজ, নং ১১, 
আব. এন. শীল বি এ প্রকাশিত ) ডক্টর সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায-লিখিত 
মুখবন্ধেব ()০:০%/০:৭ ) বিৰৃতিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন £ 
771)6 50105 10519160755 10615 20009050 00 17918701)2, 
1৬118 0 09 ০০91৮ 07 1100 1,90051017721085209) 15 (0 21216 
5১1610 0 110172,001000902 11051179100 20 105 0010061015 1” অবশ্য 
ডক্টব সুনীতিবাবু এখানে স্পট ক'বে গ্রস্থকাবেব নাম উল্লেখ কবেন নি। 
ডঃ সুকুমার সেন গ্রন্থের মুখবান্ধ (10090906102) যে মন্তব্য কবেছেন তাঁ 
থেকে সেখ জলালুদ্দিন ( তাত্রিজিই ) যে মধ্যযুগীষ সাহিত্য “সেখশুভোদয়া"-ব 
বচযিতা একথা অনুমান হয। তিনি লিখেছেন £ [105 20010015971] 
11251096018 250711960. (০ 13218 002100151)15১ 9/1)0 15 ৮/০11-101705%/10 25 2 
5০001016101 1,9105101709102561)2১ 20101801016 006 13107172071050705% 0) 
& 0009127 977056৮ 50559 0786 25 20006000055 [015106000 
9০. 00656107750”? | প্রকৃতপক্ষে বাংলা-সংস্কৃত-প্রাঞ্ততমিশ্রিত অথবা 
বিকত-সংস্কতে লিখিত “সেখশুভোদযা-গগ্রন্থটিব বচনাব ও প্রচাবেব পিছনে 
মুসলমান তথা ইসলামধর্ধেব প্রতিষ্ঠাপ্রচেষ্টাবই মর্মকাহিনী সুস্পষ্ট । তাছাড। 
ধর্মপ্রচার ও সমাজসংগঠন প্রভূতিব কথ। ছেডে দিলে “সেখশুভোদয়”, 
“কবীন্দ্রসমুচ্চষ' “সদুক্তিকর্ণাযৃত” “বামচবিত, প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গুপ্ত, পাল 
ও সেন বাজাদেব এঁতিহ।সিক কাহিনীসমূহেক সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন 
বাঙলাদেশের সামাজিক, বাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে "অনেক্-কিছু 
তথ্যেব সন্ধান পাওয়া যায়। গীতিনাটয১ গীতগোবিন্ব'-পদগানের নৃত্য- 
সম্বলিত নাট্যরূপেব পবিচয়দাঁনের পরিপ্রেক্ষণসামগ্রী বা কাহিনীগ্রস্থ হিসাবে 
সেখ জলালুদ্দিন-বচিত সেখশুভোদয়ার অন্ততঃ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ কিছুটা 
প্রয়োজনীয় বলে মনে কৰি'। 


১ 865 197040767728728 007 151179108, (০1 12910101205 5০১0০৫ 200 0805190৫ 
5 ৯, 4১৭ 95615 (1961)১ ৬০৪ 2 & |, 


জয়দেব ও পল্মাবতী ণণ 


গুপ্ত, পাল ও সেন-বাজাদেব আমলে বাঙলায় ( বৃহত্তর বাঙলায় ) নৃত্য- 
গীতের যে সচ্ছুল অনুশীলন ছিল সেকথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। লোকগীতি 
ও লোকনৃতোব পাশাপাশি শাস্ত্রীয কবণ, অঙ্গহার ও চাবি-সম্বলিত নৃত্যকলার 
অনুশীলন তখন অব/হত ছিল রাজ-অন্তঃপুবে, বাজদববারে বাজপ্রসাদসংলগ্ন 
ন|ট্যগৃহে বা বঙ্গ মঞ্চে, দেবায়তনে ও বিভিন্ন পার্বণ-উৎসবাদিতে | অভিজাত 
নৃত্যুকর্মেব আঙ্গিক ও বিকাশ নাট্যশাস্ত্রকাব ভবতেব নির্দেশানুযায়ী ছিল 
এবং নৃত্য, নাট্য ও বাগ্েব সহচাবী ছিল অভিজাত ও দেশী গান। “সেখ- 
শুভোদয।”-গ্রন্থেব কাহিনী কিছু-কিছু বিরত ও অতিরঞ্জিত ভলেও তা বাজা 
লক্ষমণসেন ও তৎপববর্তী সমাজে শিল্পকচি ও সাধাবণ জীবনচর্চা-ব উপকবণ- 
সামগ্রী জোগাঁতে কার্পণ্য কবেনি। সেকশুভোদয়ায় বণিত গঙ্গোনটবধূ 
বিছ্বাৎপ্রভা, বুঢন মিশর, জয়দেবসতী পদ্মাবতী ও কবি জযদেবেব নৃত্যগীত- 
সম্প্‌ক্ত কাহিনীব কিছুটা পবিচয দেব গীতগ্গাবিন্দ নাটাবৰপেব পবিচয় 
দেবাব আগে। 

“সেকশুভোদযা"-ব ত্রফোদশ পবিচ্ছেদে নৃত।সম্পক্ত গীতিকাহিনীটি 
ভোল £ 

(ক) পবিদ্যতপ্রভানায়ী নর্তকীবিশেষা তামানয়। স| নতযতুঃ লোকাঃ 
পশ্যন্তু” | এতচ্ছ-ত্বা বাজ! তামানযামাস শশিকলযাসহ | (খ) ইতি ভূতে 
সতি কশ্চিদ ত্রাহ্মণে! বুঢননামামিশ্রঃ ( বৃঢনমিশ্রনাম1 ? ) বাজসভায়াং গত 
বাজানমবাদীৎ। “বাজন্‌ মহাগাযনেইহ* পুনঃ পণ্ডিতণ্চ। * *। হে 
বিপ্র, কশ্চিদ ধবশিকদগীয়তাম | ততে। দ্বিজঃ পঠমঞ্বীব[গমুদগীবিতবান । 
উদগীবিতে সতি পিগ্ললবৃক্ষতলে তন্ত পিপ্রলস্য পত্রাণি সমস্তান্যপ৩ৎ। * &* 
তদা সর্বানানীতে সতি জয়দেবমিঅশ্য পদ্মাবতী নাম। তচ্ছব্মমশ্রোৌষীৎ। 
র্গাস্লানং গতে সতি ত্ববয়ী বাজসভাযাং সমায়াতা ৫) চ। পুনকক্তবতী চ। 
ক ক তত: পল্মাবতী জযদেবস্ত ব্রাহ্মণী গান্ধাবনামা ধ্বনিকদগায়তা চ। 
তহ্দগীবিতে সতি নৌকাঃ গঙ্গাযাং যদ বিদ্াস্তে, রাত, তৎসরিধানং সমাধাতা! 
(ঃ)চ। *% * তদা] জয়দেবমিশ্রোহবগ্যৎ? | “অন্য ধ্বনিন। নিষ্পত্র €ক্ষোহভবৎ 
কিন্ত বসন্তসময়ে সামান্যেন বৃক্ষস্য পহাণি পতুত্তি। মতানিতি কথম্‌্? * ঞ 
পূর্ণগীয়তাম্‌। নিষ্পত্রব্ক্ষাঃ সপব্রো ভবতু' | বুটপমিআ্রোহবদৎ্ণ “অহং ন 
শরোমি। ত্বমপি সপত্রং কতুি শকোমি ?, পশুতাং কুরু ত্বম্‌, * *। ততো 


৭৮ পর্দাবলীকীর্তনের ইতিহাগ 


জয়দেবমিশ্রঃ বসন্তরাগমুদ্গীরতবান্‌। উদৃগীরিতে সতি অন্য বৃক্ষসা কমনীয়ানি 
নবপত্রাণি ভূতানি। ততো জয়শবঃ সর্বত্র অশ্রৌধীত। * * ইতি হলাঘুধ- 
মিশ্রকতৌ সেকেশুভোদয়ায়াম্‌ মিশ্রোপাখ্যানে ত্রয়োদশ: পরিচ্ছেদঃ।” 

কাহিনীমূলক গ্রস্থবিৰৃতি এই, কিন্তু অতিশয়োক্তি ও অলৌকিকতায় পূর্ণ । 
তবে ফেনায়িত অতিরঞ্জিত কাহিনীসামগ্রীর মধ্যে বাস্তব উপাদানও যে নাই 
_তানয়। শাস্ত্রীয় অভিজাত হবহৈ বা সুহা, পঠমঞ্জরী, গান্ধার বা গান্ধারী, 
বসন্ত প্রভৃতি রাগের পরিচয় আমরা এই আখ্যানে পাই, যদিও তাঁদের 
কয়েকটির প্রভাবের ও কার্ধকরিতার প্রতিফলনে ঠিক সত্যতা নাই। তবে 
'বসন্তসময়ে সামান্যেন বৃক্ষপ্য পত্রাণি পতত্তি' প্রসঙ্গে বসন্তকালে জয়দেব 
মিশ্রের বসন্তরাগের প্রতিফলন সার্থক হয়েছে । তাছাড়া বিদ্যুৎপ্রভা, 
পল্মাবতী ও জয়দেবের সংগীতকুশলতার নিদর্শন পাওয়া যায় এই কাহিনী 
থেকে । উড়িস্ত। বা উৎকলর মনীষীরাঁও পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে জয়দেব 
(মিশ্র?) ও পদ্মাবতীর গীতগোবিন্দগানের সঙ্গে ছন্দায়িত নৃত্যের উল্লেখ 
করেছেন । | 

সেকশুভোদয়ায় ত্রয়োদশ পরিচ্ছদ থেকে বিশেষ ক'রে পন্লাবতী ও 
জয়দেবের সংগীতপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, আর নৃত্যের কিছুটা 
পরিচয় পাই বিদ্যুৎপ্রভা ও শশিকলার প্রসঙ্গে (“বিছবাৎপ্রভানায়ী নর্তকী- 
বিশেষা' )। ষোড়শ পরিচ্ছেদে কবি ধোয়ীর পরিচয়ও দিয়েছেন জলালুদ্দিন 
তাব্বিজ £ “অয়মপি ধোয়ী সেবকত্বেন * *": “অয়ং ধোয়ী তস্তবায়ঃ "তচ্ছ ত্বা 
ধোয়ী তানব্রবীৎ।২ পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ধোয়ী পবনদূত'-গ্রন্তে পাল 
ও সেন-রাঁজাদের গৌরবকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন বাঙলাদেশের নগর 
ও পল্লীসমাজের জীবনচর্চার কাহিনীর উল্লেখ করেছেন । 

তাব্বিজির “পেকশুভোদয়া' নাভাজীর “ভক্তমাল' প্রভৃতি, গ্রন্থের কাহিনী 
থেকে অনেকে জয়দেবকে নট ও পল্লাবতীকে নটী শ্রেণীভুক্ত করেছেন । 
“তক্তমাল" গ্রন্থকার পদ্মবতীকে পুরীধামে জগন্নাথ-মন্দিরে নৃত্যশীল! নটা বা 
দেবদাসী বলেই বর্ণনা করেছেন এবং কবি জয়দেব নাকি পদ্মাবতীর নৃত্য ও 
গীতচ্ব্টে তাল রক্ষা করতেন এবং তারি সাক্ষ্য হিসাবে কৰি গীতগোবিন্দে 
২1 কবি জয়দেবও ধোরীর নামোলেখ করেছেন গীতগোবিনে £ শ্রুতিধরে। ধোয়ী 
কবিস্্াপতি'। 





জয়দেব ও পল্লাবতী ৭৯ 


'পদ্মাৰতীচবণচারণ চক্রবতি' বলে নিজেব পবিচয দিয়েছেন। কাহিনী 
ব! কথার পিছনে এঁতিহাদিক মুল্য ক্তটুকু তা নির্ণয় কববেন বিচক্ষণ 
এঁতিহাপিকগণ। তাঞ্জোব সবস্বতীমহলগগ্রহ্থমালাব অন্তর্গত 089817204 
204% 4481876/0 (1963) গ্রন্থের সম্পাদক বিদগ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ও শিল্পকপাপ্সিক 
পণ্ডিত কে. বাসুদেব শাস্ত্রী গ্রন্থ-বিরৃতিতেও & কথাব উল্লেখ কবেছেন। 
আমবা নৃত্যস্থলিত গীতিনাটাব্বপ গীতগোবিন্ব'-পদগানেব পবিচয় ফেব 
এ গ্রন্থকেই অন্ুসবণ ক'বে। অদ্ধেয শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন £ পুর 
৯ (18/906৮8) /23 1১01 21 7210651১ 1১01 196 10506 1১0 1)15 1101770. 
ঈগপ11015 1১170702660 1১9 000 1৩06207706 11) 116 (০1 01 606 4১91)05- 
7801 00 0116 200010519217110761)0 01 27152, 105 181506৮0160. ৬৮16 
75010৮20176 09115 1)17096] 21) 10010000601 ৮০756 ০, 2 17 
89050 80176001176 11061060001 901055801 ৪) 1067 021706 (1807720- 
০/-01072770-010270720-01017050765)) 220 20911761663 10 (176 
০0119001900 ০01 1১80108528 20113150102] 11) 4৯910050501 2] 
(72/24-12407755042-58110-367710) &1:71045 ,)09060 702577)075)6). 
এ' প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ কব] সমীচীন যে, সেকশুভোদয়াব অন্নুসবণে 
কৰি জযদেখ ও পদ্মাবতীকে নঃ ও নটা অথবা সংগীতকলানিপুণ ও নিপুণ 
কিনা তা প্রমাণ কবা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য, গীতিনাটায “গীত- 
গোবিন্দ'-পদগানকে পৃষ্ঠ বা উৎসক্ষেত্র (১৪০%-৪০এ০৫) কবে যে পরবর্তী 
বসসমৃদ্ধ পদাবলীকীর্ভনেব সার্থক স্র্টি হয়েছিল তাবই আভাস দেওয়] এবং 
সঙ্গে সঙ্গে বষ্ণব-পদা!বলীকীর্তনেব রূপ, বিকাশ, সৌন্দর্য, অধাত্বতত্ব ও 
বসধাবাৰ পবিচয় দান কৰা এঁতিহাসিক দৃষ্টি সহায়তা নিয়ে। বিদ্ধ 
বেষ্ব-খহাজন পদকর্তা ও প্রীস্থকাবদেব বিববণ থেকে কীর্তনেও যে মৃধ- 
ছনোর ও গীতিভঙ্গ তালে তালে ঘৃত্যেব প্রচলন এবং তাব সঙ্গে বিচিত্র 
বাগে সহযোগ ছিল এ'কথা! আমবা জানতে পাবি । নৃত্য কীর্তনেব প্রধান 
অঙ্গ না হইলেও ভাবসমৃদ্ধি ও ছন্দমাধুর্ধ সৃষ্টিব পক্ষে যে পবমসহা যক ছ্ভিল এবং 
এখনো আছে একথা কীর্তনরসিকমাত্রেই ্বীকাব কববেন। আমবা বৈষব- 
পদ গ্রন্থে কীর্তনের সঙ্গে নৃত্যের উল্লেখ পাই। 
এবার দক্ষিণ-ভারতে গীতগোবিন্দের গীতিরূপ ছাভাও যে নৃত্যনাট্ের 


৮০ পদাবলীকীর্তনেব ইতিহাস 


রূপ গডে উঠেছিল এবং এখনে] কিছু কিছু তাঁব ধাঁবা সঞ্জীবিত আছে তার 
পবিচয় দেব। পূর্বেই উল্লেখ কবেছি যে, তাঞ্জোবেব সবস্বতীমহল প্রকাশন 
থেকে 6৮/8০/71৫০ 2০41 4481275095 নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে সেটিব 
সম্পাদনা কবেছেন বিদ্বান শ্রীবাসুদেব শান্ত্রী। তিনি গ্রন্থেব মুখবন্ধে 
লিখেছেন 2 44011105595 21561) 10616) 21565 5/5]] ৬110) 006 119001০6 
০6006 21610 00609100016 101500106 ৮1)101) 13 1105 006 1102006 ০0? 1176. 
[00:650 1201092 0£ 31779905025 13 19611 50020151)0 0 0017018005 
0) 006 ৬401] 13 [01600 010 ক * 1015 60610619 01:01081016 01709 । 
0119 ৮7011 ৮85 00207090560. 0% 0176 071600 0150119163 01971 .09/5 16৮8. 
17177056102 0005.)05£ ৪66] 11)617)% | তিনি আবে বলেছেন যে, তামিল- 
দেশেব প্রাচীন “শিলপ্লাধিকবম্*গ্রন্থে মগ্ডলাকাবে বাসনৃতোব যে উল্লেখ 
পাওয়া যায়, তা সাধাব্ধ গোপবাল! বা আভীব বমণীদেব কঞ্চ ও গোগীগণেব 
ভূমিকা নিযে জন্পন্ন কবতে| এবং সে নৃতোব নাম ছিল “অয় চিযব-কুববৈ' 
(450101527 919৬21) | এই তাঞ্জোব-গ্রন্থমালায় প্রকাশিত গীতগোবিন্দ- 
গ্রন্থে মুনি তবত-প্রণীত “নাট্যশান্ত্র-সম্মত ২৬ প্রকাব অসংবুক্ত হস্ত, ১৩ প্রকাব 
স“্যুত হস্ত» ৪ প্রকাঁব হত্তকবণ” ১৩ বকম শিবকর্মেব উল্লেখ আছে। শাট্য- 
শাস্ত্রের ৮ম, ৯ম ও ১০ম অধ্যায়ে এবং নন্দিকেশ্বব-বচিত অভিনযদর্পণে এদেব 
পবিচয দেওয়া আছে । আমবা এই গ্রন্থ থেকে 'গীতগোবিনন'-পদগানের 
একটিব নিদর্শন দেব নৃত্যনাট্যেব সার্থক ব্ূপাষণ হিসাবে । 
গীতগোবিন্দেব প্রথম সরগেব প্রথম গানটি হোল-_ 
প্রলযপয়োধিজলে ধৃতবানপি বেদং 


বিভিতবহিত্র চবিত্রমখেদন। 
কেশব ধৃতমীনশবীবঃ জযজগর্দীশ তবে । 


এই গানটি মালববাগে ও বূপকতালে গান করাব বীতি ছিল। মা'লববাগেব 
ধ্যানশ্লোক-_ 

নিতদ্বিনীচুষ্বিতবক্তবিশ্বঃ শুভহ্যতিকুগ্লবান্‌ প্রমত্তঃ | 

সঙ্গীতশালা, প্রবিশন্‌ প্রদ্বোষে মালাধবো মালববাগ্বাজঃ॥ 


এবং রূপকতালের পরিচয় £ “বিরামাস্দ্রতদন্দব্বো রূপকঃ স্বাদ্িলক্ষণ 


ইতি' ।৩ 
দিয়েছেন 
(১ 
(২) 

(৩) 
(8) 
(৫) 

(৬) 
(৭) 

(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 


জয়দেব ও পল্লাবতী ৮১ 


প্রলয়পয়োধি জলে" প্রভৃতি গানের নৃত্যনাট্যরূপের পরিচয় 
“অভিনয়'-গ্রন্থকাব, 

প্রলয়-পতাকোপরিমদ্িত পতাকেন গগনদৃষ্ট্যা চ। 
পয়োধিজলে-__অধযস্বস্তিকী তবিচ্যুতো ধ্বতলপতাকাভ্যাম্‌। 
ধ্৩বানসি-_ অধোদেশ |ছৃঘ,প্তদৃ্টিনা | 

বেদং- পুবস্তলনিকুর্চকেন। 
বিহিত-_শনৈবধস্তলীকৃতপতকেন | 
বভিত্র-_চালিতাঙ্গুষ্ঠকবপ্রসাবি ওপুষ্পপুটেন । 
চবিত্র'-প্রসাধিতেতধ্বতপপ্তাকেন | 

অখেদং- হৃদ্গতপতাকেন মুকুলয। দৃষ্টা চ। 
কেশব_কেশবন্ধেন। 

€৩__আবর্তনেন কৃতমুষ্টিনা। 

মীনশবীব-_মকবহস্তকেন | 

জয--উদ্ধতহস্তকেন | 

জগদীশ -ললাটস্থাপ্জপিন|। 

ইবে_বৈপ্বস্ঠানকেন। 


গানে প্রতিটি কথা ব শব্ধ নৃত্যসম্প্িত হস্ত, চবণ, গ্রীবা, দৃষ্টি প্রভৃতি 
সঞ্চালণকমনেব দ্বাবা প্রকাশিত এবং এগুলি বিচিত্র বস ও ভাবেব উদ্বোধক বা 


প্রকাশক 


| এখানে হস্ত, দৃষ্টি, অঙ্গকবণ হিসাবে পতাক, পুষ্পপুট, মুকুলদৃঁকি, 


মকবহস্ত* অঞ্জলি, কৃতমুষ্টি পুভৃতি নৃত)হস্তকবণ ণ ট)শাস্ত্রে ও অভিনযদর্পণে 


দ্রষ্টব্য | 


নৃত্যন[টাপবিচা্ক এই গীঙওগোবিন্দেব সংস্কবণে প্রতিটি গানেব 


এরপৃভাবেই শৃত্যাঙ্গিকেব ,বিববণ দেওযা আছে» গীতগোবিন্দের গীতিরূপ 
ছাভাও নৃত্যন্ধপ, যে শাস্ত্রসম্মত তারই পরিচায়ক এই অভিনয়-গ্রন্থ ও 
আলোচ্ন।। 


৩। কীর্তন রাগনাম, রাগক্প, ধর্যানরূপ ও তালকমের বিস্তৃত পবিচয পৰে দেওযা হবে| 





দশম পরিচ্ছেদ 
॥ গীতগোবিন্দেত আভ্তব্র ও সাঙ্গীতিক ব্ূুপ ॥ 


(এক ) 


পৃবে আমর] ত [প্রোব-সবস্বতীমঃ ল-প্রকাশিত ০5142০0/%06 105/ 40/72720)2 
-গ্রন্থ থেকে 'গীতগোবিন্ন'-পদগানেব নৃত্যসম্পংক্ত নাটাবূপেব কিছুট! পরিচয় 
দিয়েছি এবং সেই নৃত্যসম্প,জ্ নাট্যশান্ত্রকাৰ মুশি ভবত১ ও অভিনয়দ্পণকার 
শন্দীকেশব-সমধিত নিয়ম-শীতিব অনুরূপ ত| স্পট বোঝ! যায়। ০/৫- 
8০০%7৫2 ৫০4 448077,4) এ-গ্রন্থে সম্পাদক বিদ্বান্‌ শ্রীবাসুদেব শাস্ত্রী মুখ- 
বন্ধে লিখেছেন 2 “4৮108 089519661) 0০010709560 197 (100 €%17553 
[01056 ০01 [10545 006 4১01720855 19] 811 0100 016০9 1003 112৬৫ 
1১০7) 06651101060 270 7:656769. 1) 00111007000 00৪ 0201. 
€10705]701500106 178১ 50067601950) £670618] 1015915 01 08011100 
0816 10 01) 10161517177 85101) 21000019161 টছ 000000, [01000296619 
00: 03১ 1)0%/6৮6]১ 006 41513170672, 08 5৬5:5 ৬010. 15 0991)0 110 0/0 
1709101150117915) 076১61৮০০11) 116 9193%/9(5-1৬181)5], ৮ * 106 9০0 
€]7980 076 4১101717599) 8150 275 15670) ৪01655 ৬৮০]] ৬/100 115০০4৯6 


(10772170016 1015111005 ৮/1)101) 15 170৬/ 01903 17010090100 [90265605017 


১। ভরত-এর সঙ্গে "মুনি" শব্দ ব্যবহার করাব উদ্দেগ্ত এই যে, ভরত একটি উপাধি 
(501০)-বিশেষ এবং এই উপাধিধারী শান্্কাব বা গ্রস্থকীব আরও অনেক ছিলেন। নাট্যশান্্- 
বচয়িত৷ ভরতকে তাদেব থেকে পৃথক কবার জন্য তাই “মুনি শব্ধ তার নামের সঙ্গে যুক্ত 
ক্র! হয়। 


গীতগোবিন্দের আস্তর ও সাঙ্গীতিক রূপ ৮৩ 


61010 01 31721505-02152- 1015 10611 57701606100 00170180609 0176 
$/০11 15 1075015010৮ | 

এ'প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গীতগোবিন্দ বা 'অধ্টপদী'-গানেব গোত্র বা 
পর্যায-শির্ধাবণব্যাপাবে মতবাদ এবং মতভেদেবও অন্ত নাই। গীতিলাট্য, 
নৃত্যনাটা, অতিনাটক, আখ্যান-নাটক, অপেবা, যাত্রা, খণ্ডকাব্য এ ধবনেখ 
বিচিত্র মন্তব্য গীতসম্বন্কে কবা! হয়েছে । বহিব্্গ ও অন্তরক্র উভয় বিচাব- 
বিশ্লেষণভঙ্গীতে গীতগোবিন্দে সংগীত ও কাৰোব মিশ্রণই স্পষ্ট এবং তা থেকে 
গীতগোবিন্দ যে নাটগীতি ও খণ্ডকাবা এ" সিদ্ধান্তই অধিকাংশ মনীষী গ্রহণ 
কখেছেন। কিন্তু জানি না, কেন তাবা এই গীতিকাবোব নৃতাসম্বলিত নাটা- 
রূপটিব আলোচনা থেকে বিবত | একথা সঙা যে বিশেষ ক'বে আখাখন, 
নাক্টকীযতা ও সংগীত ত্রিধাতু অথবা ত্রিবৈশিষ্ট)-সুম্বলিত এই পদগান, কিন্ত 
এব নৃতাসম্প ক্ত নাট্যরূপেব বৈশিষ্ট।ও কোন অংশে অবহেলাব যোগ্য নয়। 

আমব। পদাবলী কী ওনেব প্রাণকেন্দ্র ও উৎসম্ববপ গীতগোবিন্ন'-পদ্দগানেব 
নৃত)সম্প ক্ত নাটাবূপেব নিদর্শন সৃচক বিশদ আলোচনা না কবে কবি জযদেব- 
প্রদশিত একটিমাত্র সণকেতশব্দেবই উল্লেখ কববো। কবি চতুর্থ সর্গেব ৯ম 
গানে প্রথম চবণে বলেছেন £ "্শ্রীজযদেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা 
নটনীযম”” ৷ পুজাবী গোস্বামী প্রভৃতি ভাষ্য ও টাকাদাবদেব অধিকাংশই 
নিটনীযম্*-শবেব ব্যাখ্যা কবেছেন “নর্তয়িতবাম্‌ বা “নতিতব্যম” কিন্তু রাণা 
কুম্ত। “বসিকপ্রিয়া'-টীকায এব সঠিক মর্-বিগ্লেষণ কবেছেন বলে মনে হয় । 
বাণ! কুন্ত বলেছেন £ “প্ীজযদেবেতি | হে বৈষ্ণবাঃ ; ইদং শ্রীজয়দেবভণিতং 
যদি মনসাধিকং নটনীযগ্ভিনেতবাম | “নট শবেনাত্র নাটাম্তাঁভিনয়- 
প্রাধানু্জদভিনযেো বিবন্মিত:& অথবা, নটনীয়মিতাশস্বাদদনীযম, বসনীয়মিতি 
যাবৎ। “নাটাশকো বসে মুখ্যঃ' ইতি ভবতীয়ে ।”২ তাছড1 গীতগোবিন্দেব 
বাগ-বিশ্রেষণে আমবা লক্ষা কবি যে, কবি জয়দেব প্রধানভাবে সংগীত- 
প্রকৃতিব নির্দেশ দিয়ে যেভাবে সকল গানেব প্রবন্ধরূপ ও বিচিত্র বাগরূপেব 
উল্লেখ কবেছেন--সেই সংকেতেব পূর্ণপবিচয দিয়েছেন বাপা কুস্তা “বসিকু- 
প্রিয়'-টাকায়। গীতগোবিন্দ'-পদগান যদি সত্যই গ্বাখালী নাটগীতি বা 
যাত্রার পূর্বসূত্র নাটগীতি অথবা অপেরা হোত তাহলে তাতে শাস্ত্রনিদিউট 
২1 নির্ণযসাগর প্রেম, বোস্বাই প্রবশিত 'গীতগোুবন্প( নবম সংস্কবণ, ১৯৪৯), পৃই ৮১ 


৮৪ পদ্াবলীকীর্তনের ইতিহাস 


অভিজাত তথা ক্ল্যাসিক্যাল পধায়েব বাগ, তাল ও প্রবন্ধ-নির্বাচনেব কোন 
সার্থকতাই থাকত ন1 এবং সে? সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা কববে৷ কীর্তনে 
বাগ ও তালেব বিশ্রেষণপ্রসঙ্গে । অবশ্য গীতিবস ও সাহিত্যবস-আবেদনেব 
দিক থেকে অনেকে গীতিগোবিন্দকে গীতিবসার্র আখ্যানকাবা” বলে সিদ্ধান্ত 
কবেন এবং সে সিদান্ত সাহিত্যের কপ ও বসদৃষ্টিব দিক থেকে কিছুট। 
সত) | মনে হয, “গীতগোবিন্দ'-পদগানেব গোত্র বা পর্যায-নির্ধাবণব্যাপাবে 
কেবলই বস ও ছন্দান্ুবিদ্ধ সাহিত্যদ্ষ্টি কিংবা সংগীতদৃষ্টি নিষে বিচাঁব ন। 
ক'বে সামগ্রিকভাবে এবং বিশেষ কবে এব আহুসঙ্গিক অথবা অপবিহার্ধ 
সভাযকসামগ্রা শাস্ত্রী প্রবন্ধ, বাগ ও তাল-সম্পংক্ত পদসাহিত্য, আখ্যান ও 
নৃত্যরূপেবই বিশ্লেষণ ও পর্যালো চন] কব প্রয়েজন । 

এবাব 'গীতগোবিন্দ'-পপগানসম্পূদ্ত বাগ ও তালেব কিছুটা আলোচনা 
এবং সঙ্গে সঙ্গে পদগানগুলিব প্রবন্ধরূপ কি তাদেব পবিচয় দেবাব চেষ্টা 
কবি। পূর্বেই বলোছ যে, গীতগোবিন্দ-পদগান প্রবন্ধজেণীব গান?। যেমন, 
প্রথম সে দ্বিতীয গান £ “বাগ দেগবতাঁচবিতচিত্রিতসন্মা! পল্মাবতীচবণ- 
চক্রবতী” প্রভৃতি পদেব বা।খ্যায পৃজাবী গোস্বামী বলেছেন £ “এতৎ 
শ্ীগীতগো বিন্দাখ্য প্রবন্ধং প্রকর্ধেণ বাধতে শ্োতৃণ।ং হদয়মস্মিপ্নিতি প্রবন্ধস্তং 
কবোতি প্রকাশয়তি |” বসমঞ্জবীকাব শঙ্কব মিশ্র বলেছেন £ “জয়দেব- 
কবিরেতং গীতগোবিন্বাখ্যং প্রবন্ধং কবোতি |” বসিকপ্রিয়া-টাকায বাণ! 
কুম্ত। বলেছেন £ “কবিবিদানীং * * শৃঙ্গাবোতব প্রবন্ধং কতুণং প্রতিজানীতে 
-বাগংদেবতেতি | জযদেব-কবিবেতং গীতগোবিন্দাভিধং প্রবন্ধং কবোতি |” 
অবশ্য এ' সমস্ত টীকা বা ভাস্তসিদ্ধাত্ত কবি জযদে্বের *শ্রীবাসুদেববতিকেলি- 
কথাসমেতমেতং কবোন্তি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্” পদাংশকে কেন্দ্র কবে 
রচিত হয়েছে । প্রবন্ধের পবিচয় দিযে ভোজদেব বলেছেন? * 

শৃঙ্গাবৈকপ্রধানে। যো গীততালাদিসংযুতঃ | 
অভিসাবার্থনিপুণঃ প্রবন্ধ: স প্রকীতিতঃ ॥ 

গীত অর্থে এখানে রাগ। তালযুক্ত হবে শ্ৃঙ্গাররসাত্মক পদ এবং সে 
পদাঁতিপ্রায় হবে অভিস্মরপ্রধান। “অভিপ্রায়'-শব্দে প্রয়োগ বুঝতে হবে। 
সংগীতশান্ত্রে বলা হয়েছে যে, প্রকৃষ্টরূপে গান বা গীত পদবদ্ধ অর্থাৎ রাগ, 
তাল, পাট, ধাতু, অঙ্গ প্রভৃতি 'বার্‌। সম্বন্ধ ( বদ্ধ ও বন্ধ একার্থক ) হলে তাকে 


গীতগোবিন্দের আস্তর ও সাঙ্গীতিক রূপ ৮৫ 


প্রবন্ধ” বলে। সুতরাং এই প্রবন্ধ'-শব্দ থেকে আমরা বুঝি যে, গীতগোবিন্দ 
বা অফ্টপদদীগান রাগ, তাল, অঙ্গ, ধাতু প্রভৃতি সমন্বিত হয়ে রূপায়িত হওয়া 
উচিত। গীতগোবিন্দের ভাস্ত ও টীকাকারদের মধো মনে হয় একমাত্র 
সংগীতশাস্ত্রবিদ্‌ত রাণা কুম্তাই রাগ, তাল ও প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে কলা, রীতি, 
ছন্দ, লয়; অলঙ্কার ও বৃত্তিযুক্ত নাটাগীতিরূপের সবিশেষ পবিচয় দিয়েছেন | 
যেমন, জয়দেবের সৃচনাগীতি “মেধৈর্সেছরস্ববং বনভূবঃ % ** যমুনাকুলে রহঃ 
কেলয়ঃ” এই প্রথম পর বা গানের বাগ, তাল, বৃত্তি, কল প্রভৃতির পরিচয় 
* দিয়ে রাণ] কুন্ত। বলেছেন £ "গমকালাপপেশলতায়া যধ্যমগ্রামে ষাডবেন 
মধামগ্রতেণ মধামাদিরাগেণ গীয়তে ** * শুঙ্গারাবস্থানসূচিকা কৌশিকী- 
বৃন্তিঃ। সংভাবিতা গীতিঃ। তসাশ্চ লক্ষণম্-_“সম্ভাবিতা ভূরিগুরুদ্বিকলা 
বাতিকে পথি।৪ মধ্যে লয়: | প্রসাদে গুণঃ। অন্থকুলো নায়কঃ, স্বাধীন- 
পতিকা নায়িকা। পৃবার্ধেইভিলষলক্ষণে বিপ্রলন্ত£। অপরার্ধে সংভোগশ্চ 
শৃ্গারঃ | * * শাহ লবিএীডিত হন্দঃ1”৫ এখানে প্রথম পদগান-সম্পর্কে 
রাণা কুন্ত। যে বলেছেন “সন্তার্বিতা গীতি, শাঙ্গ দেবও সংগীত-রখ্ু[করে 
সে প্রসঙ্গে বলেছেন “* * দ্বিবাবৃত্তপদাঁং পরে । সংক্ষেপিতপদ1 ভূরি গুরং 
সম্ভাখিতা! মতা ॥৮ (১1৮১৯)। টাকাকাবধ কল্লিনাথ ও সিংহভুপাল দু'জনেই 
এর ব্যাখ।া-বিপ্লেষণ করেছেন । প্রাচীন সংগীতগান্ত্রী মতঙ্গও জন্তাবিতাব 
পরিচয় দিয়ে বলেছেন £ “সংক্ষিপ্ত সম্ভাবাতে পদানাণ যত্র | 
সম্ভাবিতা।” মতঙ্গের এই উদ্ধৃতিবাকা দিয়েছেন কলিনাথ তার টীকায়। 
সিংভূপাল এর অর্থ-বিশ্রেষণ ক'বে বলেছেন £ “দ্বিরারৃত্তে পদান্তরে যস্যাং স| 
২ক্ষেপিতপদা বছুগুরুঘুতা স্ম্ভাবিতা গীতিঃ। প্রথমকলায়াং চত্বারি পানি 
গীত্বা ভক্ত্যা দেবং রুদ্রং বন্দ ইতি, দ্বিতীয়কলায়াং মধ্যস্থং পদদ্বয়ং দ্বিগাঁয়তে 
দেবং দেঁবং রুদ্রঃ রুদ্রমিতি। তৃষ্তীয়কলায়াং প্রথমকলাবদ্‌ ভক্ত্য। দেঁবং রুদ্রং 
বন্দ ইতি শাঙগ দেব এর গীতি ও স্বর-র্ূপের উল্লেখ করেছেন এভাবে-- 


৩। বসিকপ্রিধাব হৃচনাক্োকে রাণা কুত্তা নিজেই বলেছেন £ প্নত্ব! মতঙ্গভবতপ্রমুখানাং 
সুগীতদংগীতশাস্ত্রনিপুণাঞ্রযদেববাচম্”। এ, থেকে জয়দেবেব সংগীত-কুশলতাব পরিচয়দানের 
সঙ্গে মঙ্গে রাণ। কুস্ত। নিজেব সংগীত াস্ত্রজ্জানেব,পরিচয় দিয়েছেন বুঝতে হবে। 

৪। এ সম্বন্ধে সংগীত-বত্ধাকব ১৮1১৯ শ্লোক ত্রষ্টব্য। সংহ্তূপাল ও কলিনাথ টীকা 
বিশদভাবে সম্ভাবিতাগীতির পবিচয় দিয়েছেন ব্রদ্মগীতির পর। সম্ভাবিতাগীতি গ্রামরাগের 
সংযোগে বিশেষভাবে প্রাচীনকালে গান্ধ করা হোত।, 


৮৬ পদাবলীকীর্তনেব ইতিহাস 


ধা মা মাবিগা!বাগাসা সা 

ভ ০ ক্ত্টা ০ ০ | ০ বং ০ 

নীধাসানী|ধা নী মা মা 

ক ০ ভ্রং ০|বন ০ দে ০ 
সে'বকম গীতগোবিন্দেব “মেধৈর্মেছ্ববমন্থবং বনভূবঃ- প্রভৃতি পদ প্রথম কলায় 
চাবটি পদেব সমাবেশ থাঁকাবে, দ্বিতীয় কলাব মধ্যকার ছুটি পদেব ছৃ'বাব 
আবৃত্তি এবং ততীয কলা প্রথম কলা মতো চাবটি পদেব সমাবেশ 
থকবে। সন্তাবঙাগীতি ব্রঙ্গগীতিব মতো গ্রামবাগসম্প,ক্ত হযে গীত হোত 
স্বাধীনভাবে অথবা প্রুবাগীতিব সঙ্গে । সত্গীতশান্ত্রবিদি বাণ! কুম্তা এ'ততৃ 
জানতেন, সেজন্য তিনি গীতিগোঁবিন্দেব শাস্ত্রীয় গীতিরূপেব এভাবে পবিচয় 
দিষেছেন। সুতবাং গীতগোবিন্দেব প্রতিটি পদেব প্রবন্ধ এবং সঙ্গীত-বপ লুক্ষা 
কবাব বিষয়। বাগ, তাল, লষ প্রভৃতিকে বাদ দিযে গীতগোঁবিন্দগান 
অর্থহীন । তাচাভা নৃত। ও নাটাবূপ এব স্বতন্ত্র। সতবা” এই সকল দিক 

থেকে গ্ীতগোবিন্দে গোত্র ও রূপ নির্ণয কথা সমীচীন । 

বিশেষ কবে “গীতগে(বিন্দ'-পদগানেব বাগ ও তাল-সম্পর্কে আলোচন] 
কবাব পূর্বে বলে বাখা সমীচীন যে. পাগশামেব ও তালনামেব ব্যাপাবে 
পূজাবী ,গোস্বামী ও অন্বান্থ টীকা ও ভ'ষ্যকাবব| একমত ভলেও বাণ কুস্তা 
“বপিকপ্রিয়।'-টীকায স্বাধীনভাবে একটি বিশ্লেষণবীতিব উপস্থাপন কবেছেন। 
তার বাগনাম ও তাঁলনামেব কোন কোন অংশে অপবাপব টাবাঁকাবদেব সঙ্গে 
মিল থাকলেও বেশীবভাগ ক্ষেত্রেই পৃথক ও নূতন | নির্ণয়সাঁগব-প্রেস থেকে 
প্রকাশিত গীতগোবিন্দেব (১৯৪৯ হীঃ) পবিশিষ্টে দীপক], বসমঞ্জবী, 
রসিকপ্রিয়।, পদগ্ভোতনিকা, বালবোধিনী ও সপ্ীবিনী এই ছ'টি টীক+ব 
সমাবেশ ক'বে তাদেব মধ্যে বাগনাম ও তাঁলনামেব মধ্যে একটি এক্য ও 
ত্নক্য মতেব তালিকা উল্লেখ কবা! হয়েছে | সেই বিশ্রেষণী তালিকা থেকে 
জান! যায যে, রাগনামে ও তালনামে ছ'টি টাকাব মধো কিছু কিছু পার্থক্য 
থাকলেও মোটামুটিভাবে তাব| এক | কিন্তু কার্ধতঃ তা নয় বলেই আমাদেব 
ধার্বণা হয একমাত্র 'বিসিকপ্রিয়া'-টাকাব প্রমাণ থেকে । কেননা উদাহবণস্বরূপ 
দেখা যায়, প্রথম অষ্টপদী “মালবগৌডর[গেণ রূপক তালেন গীযতে এই 
রূপকতালে ও মালবগৌড়বুগে গান করার বিধি আছে যেখানে মূলে, 


গীতগোবিন্দের আস্তর ও সাঙ্গীতিক রূপ ৮৭ 


সেখানে রসিকপ্রিয়াকার পাণ| কুম্ত| মূলান্বসারে “মালবরাগেণ-__প্রলয়েতি' 
শব্দ ব্যবহার করেও “প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্‌”৫ প্রভৃতি 
পদগানকে “কীতিধবল-ছন্দ' এই অভিধা দিয়ে আদিতালে, বিলম্বিত 
লয়ে ও মধ্ামাণি তথা মধুমাধবীরাগে গান করাব নির্দেশ দিয়েছেন। 
তিনি বলেছেন £ “অত্র প্রলয়পয়োধীত্যাগ্ভেকাদশস্বপি পদ্দেষু৬ কীতিধবলং 
নাম ছন্দঃ| তত্লক্ষণং যথা--“অধুজি পদে দ্বাদশৈব যুজি তু যষ্যু হি দশ বাষ্ট 
মাত্রাশ্চেখ। পরমপি পদযুগমেবং তং কীতিধবলমিহ ধীবাঃ প্রান্ঃ? ॥ * * 
“ছন্দস| কীতিপূর্বেন ধবলেশ বিশিমিতঃ। পদান্তভোগর চিবস্ততঃ পাটম্বরাঞ্চিত:॥ 
দশাবতাবকীত্্যাভ্যো ধবলোইয়” প্রবন্ধরাটু। বাগোহত্র মধামারদিঃ 
স্ত/দাদিতালো বিলম্বিতঃ॥ লয়ঃ স্যান্মাগবী বীতিঃ শঙ্গারোহত্র রসঃ স্মৃতঃ। 
কীর্তন” বাদুধেবস্ত বিনিয়োগো নৃত্যোৎসবে' ॥৮  সিংগীতরাজ"-গ্রস্থ রচয়িত। 
সংগীতকুশল রাণ! কুম্ত। এই প্রবন্ধের নামকরণ ধবেছেন “কীতিধবল প্রবন্ধ" । 
্রয়েদশ শতকেব সংগীতশাস্ত্রী শাঙ্গদেব “সংগীত-রন্রাকব"-গ্রন্থে চতুর্থ 
প্রবন্ধাধ্যায়ে বিচিত্র প্রবন্ধেব পরিচয় প্রসঙ্গে “করণ'-গ্রবন্ধেণ উল্লেখ করেছেন 
এবং মঙ্গল, আঁনন্দবর্ধন, কীতিল5রী ব| কীতিপুবিকালহবী এই প্রবন্ধ- 
তিনটিকে করণপ্রবন্ধেব অন্তর্গত বলেছেন । টীকাকার সিংহভূপাল কীিলহরী- 
প্রবন্ধের পরিচয়প্রসঙ্গে বলেছেন £ “স্তর গ্রুবস্যধস্কানে উ্দৃগ্রাহদ্বিতীয়ার্ধ* 
গীয়তে অনুল্লক্ষণম নন্দবর্ধনবত্তদ| কীতিলহরা।”৭ ধবলপ্রবন্ধ-সম্পর্কে শাঙ্গ দেব 
বলেছেন £ “আশীভির্ধবলো গেয়ে! ধবলাধিপদান্থিতঃ। যদ্দ,চ্ছয়। বা ধবলে। 


বাশ: পল শপ 


৫| গমক, আলাপ, মধর্ীগাম (গ্রাম তিনটি-যডজ? মধাম ও গাঞ্চাব ), মধ্যমগ্রহ অর্থে 
মধ্যমন্থবে গানেব বা] পদেখ আবন্ত,মধ্যমাদি ব| মধুম ধবীবাগ, ষাডব অর্থ'ৎ এ বাগে ছণট মাত্র 
স্ববেব সমাবেশ । কিন্ত মধ্যমাদি,*্সধুমাবতী বা মধুমাধবা বাগে প্রাচীন কপ উডব অথাৎ পাচটি 
স্ববেব সমাঁনেশ এবং মধ্যমাদি ভৈবববাগেন প্রথম বাগিনী। মধাম গ্রহ (মধ্যমস্থবে আবন্ত) 
এবং খষভ-ধৈবত-বজিত। বর্তমান হিন্দস্তানীপদ্ধতিতে মধ্যমণদি ব| মধ্যমাধবীতে গান্ধাব ও 
ধৈবত-বজিত, হুতরাং উঁড়ব (সবি মপ নি-কোমল)। ছুটি কল বিশিষ্ট বাতিক (লয়েবই 
সামিল ) এবং মধ্যলযে গীত হবে| 

৬। 'প্রলযপযোধিজলে”......১। থেকে 'কেশব ভ্তদশবিধসপ জঘ জগদীশ হবে এই 
১১শ পদ পর্যন্ত কীতিধবল-ছনা | 

| সংগীত-রত্বাকর ৪1১৪২, ১৪৫ 


৮৮ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


গেয়ো লোকসিদ্ধিতঃ' ॥৮ ধবলপ্রবন্ধ আবাঁর তিন শ্রেণীর --কীত্তিধবল, 
বিজয়ধবল ও বিক্রমধবল ॥ রাঁণ| কুম্তা পূর্বোক্ত কীতি বা কীন্তিলহরী- 
প্রবন্ধের কথা বলেন নি, বলেছেন ধবলশ্রেণীর “কীর্তিধবল'-প্রবন্ধের কথা । 
“কীতিধবল"-প্রবন্ধের পরিচয় দিয়ে টীকাকার সিংহভূপাল বলেছেন £ “বিষমে 
প্রথমে তৃতীয়ে চ চরণে ছগণঃ ছগণদয়ম্‌ : সমে দ্বিতীয়ে চতুর্ঘে চ চরণে তগণঃ 
দগণো বাধিকঃ, তদা কীতিধবলঃ।” ““তদা স্যাং কীর্তিধবলো!” বোলে 
শাঙ্গদেব কীতিধবল-প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে চারটি চরণ 
থাকে, ছুইটি বিষম ও ছুটি সম-চরণ। দুটী বিষম-চরণে অর্থাৎ প্রথম ও 
তৃতীয় চরণে ছুটি করে ছ-গণ থাকে, আর সম-চরণে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
চরণে তা ছাড়! ত-গণ বা দ-গণথাকে। সুতরাং বিষম-চরণে ছুটি ষ্ঁ-গণ 
থাকলে মোট বারোটি মাত্রার সমষ্টি এবং সম-চরণে সঙ্গে ত-গণ, সুতরাং 
আরো তিনটি মাত্র! তার সঙ্গে যুক্ত হলে পণেবো মাত্রার সমষ্টি হয়, আর 
দ-গণ তাতে সংযুক্ত হোলে মাত্রার সংখ্যা হয় চৌদ্দ ।৯ 

এ'ভাবে বাণা কুস্ত! “গীতগোবিন্দ'-পদগানের পদগুলিতে শাস্ত্রীয় অভিজাত 
তথা ক্ল্যাসিক্যাল রাগ, তাল, প্রবন্ধ প্রভৃতির সমাবেশের উল্লেখ করেছেন । 
এব পরে আমর। সমস্তগুলি রাগ, তাল ও প্রবন্ধের এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ- 
সাহিতোর বৃত্তি, রীতি, অলংকার প্রভৃতির আলোচনা করবে।, কেনন! 
পরবতাঁ পদাবলী কীর্তনের অঙ্গাভরণবূপেও এগুলি গৃহীত হয়েছে । 


৮ সংগীত-বত্বাকর ৪1৩০২ 
৯। এ' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিববণ কল্লিনঃথ ও সিংহৃভূপালের টাকা রষ্টব্য। 





একাদশ পরিচ্ছেদ 


॥ গীতগোবিন্দের গঠনটশৈলী ॥ 


গীতগোবিন্দে এ্মিক পদগান বা অধ্টপদীব কীতিত্অন্রসাবে বাগ ও তালেব 
নাম ও রূপের পবিচয দেবাব চেষ্টা কববে!। যে ক'টি অতিজাত শাস্ত্রীয় বাগ 
ও ত'লেব সন্নিবেশ আছে গীজগোবিন্দেন পদগানগুলিতে, সেগুলিব সঙ্গে 
অন্যন্য বিচিত্র বাগ*ও তালকে সম্পকিত কবা হয়েছে পববর্তী কৃষ্ণকী্ন 
অপেক্গাও মহাজন-”পবলীবীর্তনে | সুহবাং পদাবপী কীর্তনেব বাগ ও 
তালেব বিশেষ অশ্নশীলন কবাব প্রসঙ্গে গীতগোবিন্ন-পদগানেব বাগ ও 
তাল-সন্বন্ধে আমাদেব সম্যকজ্ঞাণ থাকা প্রযোজন। 

গীতগোবিন্দে (বাণা কুস্তা বলেছেন “অষ্টপদী” ) মোট চব্বিশটি গানেব 
সমাণবশ আছে এবং সে চব্বিশটি গান বা অফষ্টদ্দী দ্বাণশ অগেঁব সঙ্গে 
সম্পফিত। দ্বাদশ সে মঞ্জোে- 

(১) প্রথম সর্গে চাটি গান মালব বাঁ মালবগোড, গুর্জবী, বসস্ত ও 
বামক্ত্রী “বা .বামুকীবি এই চাবটি ধাগে এবং রূপক, দি:সাব ও যতি (৩য় ও 
৪র্ঘ গানই *যতি ) তালে। 

(৩) দ্বিতীয় সর্গে ছুটি গান গুর্জবী ও মালব ব1 মালবগৌড বাগে এবং 
যতি ও একতালী তালে। 

(৩) তৃতীয় সর্গে একটি গান গুর্জরী বাগে ও মতি তালে। 

(৪) চতুর্থ সর্গে ছুটি গান কর্ণাট ও দেশাগ বাগে এবং যতি ও একতালী 
তালে । 
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(৫) পঞ্চম সর্গে দুটি গান দেশ-ববাঁড়ী ও গুর্ঘবী বাগে এবং বূপ্ক ও 
এনতালী তালে । 

(৬) যষ্ঠ সর্গে একটি গান গোগুকিবী বাগে ৪ বূপক তালে । 

(৭) সপ্তম সগে চাঁবটি গান ম'লব বা মালবগোৌভ, বসন্ত, গুর্জবী ও দেশ- 
ববাডা বাগে এব* যি (দ্রটি গান যতি তালে ) একতালী ও ব্ূপক তালে । 

(৮) অষ্টম সর্গে একটি গান তভৈববী বাগে ও যি তালে। 

(৯) শবম সর্গে একটি গাঁন পামন্কবী বাগে ও যন তালে। 

(১০) দশম সর্গে একটি গণ দেশ-ববাড়ী বাগে ও অষ্টতাপী তাঁলে। 

(১১) এক।দশ সগে তিনটি গান বসন্ত, দেশ ববাডী ও ববাডা পাগে এবং 
যতি ও রূপক (বূপক ছুটি গানে ) তালে । 

(১২) দ্বাদশ সর্গে ছুটি গান বিশাষ নামকিবী বাগে এব একতালী ও 
যতি তলে । এ 

এখানে বাবোটি সা্ণ ও চব্বিশটি গানে বা অই্টপদীতে মালব, মালবগোভ 
গুর্জবী বসন্ত, বামকিবী বা বামত্রী, কণাট,«দশাগ ব। দেশাখ, দেশ-ববাডী, 
গোগুকিবী ব| গোগুক্রৌ, ভৈববী, ববাঁড়ী বা ববাটী, ধিভাষ ব। বিশাস এই 
বাবে"টি পাগ (ও ধাগিণী) এক” যতি, ব্ূপক, নিঃসাব একতাপ্শী, অষ্টতালী 
ব| অষ্টতাল এই পাঁচটি তাল। পূর্বেই আলোচনা কবেছি যে, বাঁণা কুস্তা 
“বসিকপ্রিয|'-টীকায গীতগোবিন্দেব মুলপাঠে কৰি জযদেব-ব তুঁৰ উল্লিখিত 
বাগ ও তালগুলিব উল্লেখ কবলেও টীক্ায ভিন্ন ভিন্ন বাগ ও তালেব 
সন্নিবেশ কবেছেন সম্ভবঙ৩ তৎকালীন সম জে প্রচলিত বাশশাম ও তালনাম 
অন্সাবে | 

গীতগোবিন্দেব মুলপাঠে বাগ-বাশিণীগুপিব নামোল্লেখ আছে, কিন্ত 
তার্দেবরূাপ ৰা স্ববর্ূপেব কোন উল্লেখ নাই [ 'জযদেব ১২শ শতকেব প্রা 
শেষেব দিকেব কবি, স্বঁতবাং দ্বাদশ-ত্রযোদশ শতকেব এবং তৎপূর্বেব সংগীত- 
শান্ত্রোক্ত বাগরূপকে লক্ষ্য কবেই কবি বাগগুলিব নির্দেশ দিয়েছেন। সুতবাং 
জযদেবপূর্ব সংগীতগ্রন্থরূপে অণমবা মোটামুটিভাবে পার্খদেবে (৯ম-১১শ 
শতক) “সংগীতসময়সার'১অভিনবগুপ্তেব €( ১০ম শতকেব শেষার্ধ ) ভবতভাস্তয 
“অভিনবভাবতী+, নান্যদেব বা নান্যভূপালেব € ১১০৭--১১২৩ খ্রীঃ) ভরতভাস্তয 
“সরস্তীহৃদয়লঙ্কার”, সোমেশ্্ররদেবেব-২য় (১১৩১ হ্রীঃ) “মানসোললাস' বা 
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'অভিলাবার্থচিন্তামণি', মন্মটের €১০৫০-১১৫০ খ্রীঃ) “সংগীতরত্বমাল।”, 
শাজরদেবের (১২১০-১২৪৭ হ্বীঃ) “সংগীত-রত্বাকর' সোমেশ্বরের-৩য় 
(১১৭৪-১১৭৭ হী) “সংগীত-রত্বাবলী', শারপাতনয়ের (১২০০ হী: ) “ভাব- 
প্রকাশন? ব। ভাবপ্রকাশ', হরিপালেপ ( ১৩০৯-১৩১২ গ্রীঃ) 'সংগীত-সুধ|কৃর' 
সুধাকলসেপ €১৩ ৩-১১৪৯ শ্বীঃ) “সংগীত-উপদ্দিষৎ, সিংহভুপালের € ১৩৩০ 
হাঃ) “সংগীতসার', বেমভুপালেব (১৫শ শতকের প্রারভ্ে) “সংগীত-চিন্তামণি', 
রাশ কুস্তার (১৪৩৩-১৪৬৮ খী£» ক|রু কাক মতে ১৪৫০ শ্রীঃ ) “সংগীতমীমাংসা, 
ও “সংগীওরাজ", কল্লিনাথেব €(১৪শ শতকের মধ্যভাগ ) সংগাত-ব হ্াকরের 
টাকা “কালানিধি' প্রস্ততি । এসকল সংগীতগ্রস্তে ও টীকায় রাগ ও স্বরসজ্জ। 
বা স্বরসমাবেশের যে পরিচয় দেওয়া! আছে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ. শতকের 
ভুরতীয় (এব* বাঙপাব ) সংগীত-সমাজে 9 সেই ধবনেপ রাগরূপের ও 
তাদেব প্রকাশভঙ্গীর প্রচলন ছিপ মনে কব! যায়, সুতখাং গীতগোবিন্ছে 
উল্লিখিঠ বাগ-রাগিণীদের স্বববপ ও স্ববধিকাশভঙ্গীর আশোচনা করতে 
গেলে আমাদ্রে নট)শাঙ্ষেব "সময় থেকে সংগাত-রত্াকর ও তৎপরবতী 
কালেব বাঁগরূপ সম্বন্ধে পিুটা অশ্থণীলন কণা উচিত। 

পৃবেই উল্লেখ কণেছি যে, গাতগোবিশ্দেব চব্রিশটি পদগানে মালব, 
মালবগৌড, গুর্জরী, বসন্ত, পামকিরী, কর্ণাট, দেশাখ, দেশবরাভী, গোগুকি রী 
ভৈরবী, ববাভী ও বিভাষ বা বিভীস এই বারোটি খাগনামের উল্লেখ পাই । 
কবি জয়দেব পাগেব স্বরূপ ও ধ্যানশ্রে।কের কোন উল্লেখ করেন নি। 
পরবতাকাপে পৃজারী গোস্বামী, রাণ। কুস্তা ও অগ্যান্য টী₹1 ও ভাস্তকাররা 
রাগগুলির ধ)নরূপের সঙ্গে সঙ্গে তালগুলির শাস্ত্রীয় রূপের পরিচয় দিয়েছেন। 
এ" প্রসঙ্গে মনে বাখা উচিত যে, বর্তমান কালের উত্তর-ভারতীয ও 
দক্ষিণন্ভীরতীয়, রাগের রূপষ্টুলি প্রাচীন ভারতে প্রচলিত রাগরূপ থেকে বেশ 
কিছুটা! পূথক এবং সে পার্থক্যের কারণ রাগগুলির নিয়ামক রাগ বা 
থাটের (১6217705219 9০৪1) বূপ-পরিবর্তন ! প্রাচীন ভাবতে (শাট্যশান্ত্রকার 
ভরতের সময়ে থেকেই ) রাগ-নিয়ামক থাট বা মূলরাগের রূপ ছিল বর্তমান 
কালের অনেকটা কাফীর মতো । “সংগীতস/ুর"-গ্রস্থকার মাধব-বিগ্ভণরণ্য 
তদানীস্ভন কালে নিয়ামক থাট বা *ট্্যাগাড” স্কেল-এর নাম দিয়েছেন 
'মুখারী_যার স্বরসজ্জ| বা ফ্ুররূপ ছিল ব্ঠমান কালের উত্তর-ভারতীয় 
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সংগীতপ্ৰতিব “কাফী' রাগেবই প্রায় অনুরূপ । গীতগোবিন্দেব পদগানে 
ব্যবহৃত রাগগুলির প্রাচীন ও আধুনিক স্ববরূপগুলিব আলোচনা কবলে তা 
থেকে গীতগোবিন্দেৰ বাগগুলিব রূপ ও বিকাশভঙ্গাব পবিচয় পাওয়া সম্ভব 
হবে বলে মনে করি। 
প্রথমেই গীতগোবিন্দে অষ্টম সর্গে প্রথম গানে বা অষ্টপদীতে “ভৈববী- 
যতিতালাভ্য।ং গীয়তে' এই ভৈববী বাগ বা বাগিণীব আলোচন! কব যাকৃ। 
খষ্ঠীয় ৯ম ১১শ শতকেব সংগীতগুণী গার্খদেব 'সংগী৩সময়সাব-গ্রন্থে ভিববীব 
পবিচয় দিযেছেন-__ 
তিন্নষড জসমুভ্ূত। খাণ্শন্যাসগ্রহান্বিতা । 
সমশেষস্বব] পুর্ণ! গান্বিতা তাব-মন্দ্রয়োঃ | 
দেবাদিপ্রার্থনযা* তু ভৈববী বিনিযুজযতে ॥ 
ধৈবতস্বব শেববীব অংশ (বা বাদী) এব* গ্রহ (আবন্ত স্বব) ও ন্যাস 
(বিবাম বা শেষ-স্বব ) এবং সম্পূর্জাতি অর্থে সাত ম্বববিশিষ্ট। মন্ত্র ও তাব 
(নিম্ন ও উচ্চ ) এই উভয সপ্তকেব গান্ধব পঞন্ত তৈববীব স্ববগুলি লীলাধিত । 
শাজদেব (ত্রয়োদশ শতক ) “সংগীত-বত্বাব ব'-গ্রন্থে ভৈববীব প্রসঙ্গে 
পার্শদেবকেই অনুসবণ কবেছেন, অর্থাৎ ভৈববী সাওস্বববিশিষ্ট, তাব থেবত 
বাদী, গ্রহ ও ন্বাস স্বব। এখানে কোন্‌ বব কোমল বা বিকৃত তাৰ কোন 
পরিচয় দেনশি পার্শদেব এবং শাঙ্গ দেবও। কত্ত পণ্ডিত অহোবল (১৭শ 
শতক) দণ্গীত-পাঁবিজাত"-গ্রন্থে ভৈববীব পূর্ণাপেব পবিচয় দিয়েছেন, আব 
দিষেছেশ ১৭শ শতকের গুণী সোমনাথ, দামোদব, লোচন-কৰি ও অন্যান্য 
পববতী সংগীত গ্রন্থকাববা। পণ্ডিত অহ্োবল ভৈববীব স্ববব্ধপেব ও অন্যান্য 
বিষয়ের পবিচয় দিয়ে বলেছেন, 
স-স্বব[ংশগ্রহন্যাস টভববী স্তাদ ধ-কে"মলা। 
বি-নাবোহে তু প-ন্াস। পঞ্চমেনোভয়োবপি । 
ষড়জেনাথাবরোহে তু সর্বদা সুখদায়িনী ॥ 
ভৈববীর অংশ বাবাদীস্বব ষডজ (সা) এবং সংবাদী পঞ্চম (প1), গ্রহ ও 
ন্যাস'তথা আবন্ত স্বব এবং শেশ্-্ববও ষড়জ এবং ধৈবত কোমল বা বিকৃত 
(এখানে কোমল স্বরের উল্লেখ কব! হয়েছে এবং সেই কোমলম্বর ধৈবত )। 
প্ডিত সোমনাথ মনে হয় পারিলাতকারকে অন্রসরণ করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত 
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দামোদর ও লোচন কবির পরিচয়দানের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। 
লোচন-কবি (১৭শ শতকের প্রথম বা মধ্যভাগ ) “রাগতরঙ্গিণী-গ্রন্থে 
ভেরবীর পরিচয়প্রসঙ্গে বলেছেন £ *শুদ্ধা সপ্তষবর রমা! বাদশীয়াঃ প্রযত্বতঃ?”, 
অর্থাৎ ভৈরবীর সাত স্বরই শুদ্ধ। কিন্তু এখানে মনে কবতে হবে যে, 
লোচনের সময়েও নিয়ামক রাগ বা থাট (501)0510 5০৪1) ছিল বর্তমানের 
কাঁফীরাগ বা কাফীথ!টের অন্নবূপঃ সেজন্য লোচন-কবি বর্তমান কালের 
কাফীকেই শুদ্ধমেল বা শুদ্ধধাট বূপে গ্রহণ করেছেন এবং সে হিসাবে 
তখনকার €১৭শ শতকের ) ভৈরবীর স্বরূপ ছিল--সা রি গ (কোমল) 
মপধনি(কোমল)। কোন কোন গুণী সেই সময়ে খষন্তকে কোমল- 
স্বর-রূপে তৈরবীতে বাবহার করতেন (এখানে লক্ষণীয় যে, সকল সময়ই 
র্গগরূপ নিয়ে মতভেদের অন্ত ছিল না)। সেজন্য লোচন-কবি বলেছেন ঃ 
““তদৃশুদ্ধং যতস্তাদুক্‌ নায়ং রাগাহনরঞ্জকম্‌্”__অর্থাৎ কোমল-খষভযুক্ত ভৈরব 
বাবহৃত হোলে তা শ্রুতিমধুগ হয় না। হৃদয়নারায়ণদেব 'হৃদয়কৌতুক" 
ও “হৃদয়প্রকাশ”, গরস্থ-ছুটিতে লোচন-কবিকে এবিষয়ে হব অনুসরণ 
করেছেন । পণ্ডিত দামোদর (১৬২৫ শ্বীঃ) “সংগাতদর্পণ'-গ্রন্থে ভৈরবী. 
সম্বন্ধে বলেছেন £ “সৎ্পূর্ণা ভৈববী জ্ঞেয়া গ্রহাণ্শন্যাসমধামা”, অর্থাৎ 
ষড্‌জের পরিবর্তে মধ্যমস্বর ভৈরবীর বাদী, গ্রহ ও ন্যাস ঘর । দামোদর 
সোবীরীমৃছ“নার মাধামে ভৈরবার স্বররূপের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান 
ভিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবীতে ও বাদীস্বর মধ্যম ও সণ্বাঁদী ষডজ (অবশ্য কারু 
কারু মতে ধৈবত বাদী ও গান্ধার সংবাদী )। অনেকে ভৈরবীকে জন্ধি- 
প্রকাশরাগের অন্তভূরক্তি কঁবেন, কিন্তু তা কতদূর সমীচীন তা অনুধাবন- 
যোগাঃ্ কারণ রাত্রির জ্ন্তর্ধানে দিবালোকের, প্রকাশমুহূর্তকে “সন্ধি” 
(0)660116 [96110গ্ 0117191)0 8170 0289) বলে এবং সে সময়ে প্রভাতসূর্ধকে 
আরতি 'জানানোর জন্য তৈরবরাগের বাবহার হয়, সুতরাং ভৈরবকেই 
সেদিক থেকে সন্ধিপ্রকাশ-রাগ বল! সমীচীন । বর্তমান সময়ে ভৈরবী সম্পূর্ণ- 
জাতি, অর্থাৎ তাতে সাত স্বরের বাবহার হয়। খষভ, গান্ধারঃ ধেবত 
ও নিষাদ কোমলম্বর-রূপে ব্যবহার হয় বর্তমান পদ্ধতির ভৈরবীতে। 
সুতরাং ভৈরবীতে প্রাচীন ও নবীন ( অধুনিক) স্বররূপের মধ্যে প্রার্থক্য 
অনেক। 


৯৪ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


অন্যান্য বাগসম্বন্ধেও ঠিক এককথা, অর্থাৎ প্রাচীন রূপের সঙ্গে অধুনিকের 
পার্থকা অনেক তার নিয়ামক মেল বা থাটরূপের পরিবর্তনের জন্য। 
সেভাবে ববাভী বা বরাটী, কর্ণাট বা] কানাডা, বসন্ত, মালব, গুর্জরী 
প্রভৃতি রাগের প্রাচীন ও আধুনিক বূপেব মধ্যে কিছু কিছু (কিংবা অনেক 9 
পার্থক্য দেখা যাঁয়। যেমন, ৯ম-১১শ শতকের গুণী পার্খদেব বসন্তকে 
বলেছেন খষভ-ধৈবন্তবজিত ওডব তথা পাঁচস্ববেব বাগ । পণ্ডিত রামামত্য 
(১৫৫০ খ্রীঃ) “ম্বরমেলকলানিধি*গ্রন্থে বসন্তকে 'শুদ্ধবসন্ত' বলেছেন এবং 
তাৰ স্বরূপ ষাঁডব-সম্পূর্ণজাতিব (৬ স্বব--৭ স্ত্বযুক্ত ) কেননা আরোহণে 
পঞ্চমবজিত | এখানে লক্ষ্য কবাব বিষয় যে, রামামতা মুখাবীকে নিয়ামক 
শুদ্ধমেল (56709:0 ১০৭16) বলে গণ্য করেছেন, তাতে মৃখাবীব বর্তমান 
হিন্দুস্তানীপদ্ধতিব কপ দ্াডায-স বি (কোমল) বি মপধ, (কোমল) 
ধ সণ) অর্থাৎ বামামতে)ব শুদ্ধধষভ ও শ্ুদ্ধধৈধত বর্তমান হিন্দুস্ত/নীপদ্ধতিব 
কোমযল-খষভ কোমল-বৈবত এবং তার শুদ্ধগান্ধাব ও শুদ্ধনিষাদ বর্তমান 
হিন্দুস্তানীপদ্ধতির তীব্র-খষভ ও তীব্র-ধৈবত। পণ্ডিত সোমনাথ অনুরূপ 
অভিমত পোষণ কবেন বসন্তেব রূপ-সম্বন্ধে। বর্তমান পদ্ধতিতেও বসন্তের 
রূপ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। শুদ্ধবসন্তের প্রচলিত বপ উভয়-মধ্যম, 
পঞ্চম-বজিত ও খষভ-কোমল | প্রাচীন গ্রুবপদপদ্ধতির গানে এই রূপের 
প্রচলনই দেখা যায় এবং অনেকেব মতে, কোমল-টধবতেরই বাবহার হয় 
বসন্তে ; যেমন; সা গ ম€ কডি) ধ (কোমল ), খষভ (কোমল-তারস্থানে ), 
স1। এই বসন্তের দূপ পরজ-বসন্ভেব রূপেব অনুরূপ । সুতরাং বসন্তের 
রূপে বর্তমানকালেও মতভেদ দেখা যায়। থোচন-কবি “রাগতবরঙ্গিণী'- 
গ্রন্থে এবং ভাব মতানুকঝতা পণ্ডিত হৃদয়নারায়ণ বসন্তকে গৌরী সংস্থান বা 
গৌরীমেলার রাগ বলেছেন তখনকার গৌরীমেল বর্তমান, ভৈরবমেলের 
অনুরূপ, স্বতরাং তখনকার মেলনাম ও বর্তমানের মেলনাম এক নগ্ন, যদিও 
স্বরবূপে প্রায় এক। 

গীতগোবিন্ব'-পদগানে ব্যবহৃত মালব, মালবগৌভ, গুর্জরী, বসন্ত, 
রামকিরী, কর্ণাট, দেশণে, দেশবরাড়ী, গোগুকিরী, ভৈরবী, বরাডী বা বরাটা 
ও বিভাষ বা বিভাস এই বারোটি প্রাচীন যুগের ব্বপান্ুশীলন করেছেন 
সংগীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 'পণ্ডিত হর্দয়নারায়ণের “হুদয়প্রকাশ" ও 
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হৃদয়কৌতুক' গরন্থ-ছুটিতে উল্লিখিত স্বররূপকে অনুসরণ ক'রে ।১ রাগতরঙ্গিণী- 
কাব লোচন কবিব অভিমতকে অনুসরণ কবেই পণ্ডিত হৃদয়নারায়ণও প্রাচীন 
র'গগুলির স্বরবিন্াস কবেছেন। লোচন কবি কিংবা হদয়নারাষণের ও 
অন্যান্য প্রাচীন সংগীত গ্রস্থকাথদেব রাগবিগ্নেষণ করলে আমর। দেখি-- 

(১) মালব ও মালবগেড গৌরী-সংস্থান ব|। ভৈববমেলেব স্ববরূপ সা রি 
(কোমল) গমপধ (কোমল) শি। কিন্তু বর্তমান হিন্দৃস্থানীপদ্ধতিতে 
কভি-মধ্যমেব (ন্ধ) ব্যবহার ভয, যদ্দিও লোচন কবি সে সম্বন্ধে কোন কিছু 
'বলেন নি। 

(২) গুর্দবীও লোচনেব মতে, গৌরী-সংস্কান তথ| ভৈনবমেলের রাগ; 
সুতবাং এতে ঝষণ ও ধেবত কোমল বা বিকুত। 

(৩) বসন্তও লৌচনেব মতে, গৌবী-সংস্থানের রাগ | বসস্ত-সন্বন্ধে পুবে 
আলোচনা কবেছি। কিন্তু লে'চনেব পূর্বগ-শাস্ত্রীদেব মতেখ সঙ্গে লোচনের 
মতেব মিল নাই। লোচণ ও হৃদমনাধায়ণ বসন্তে খষভকে বদ দিয়ে 
কোমল-ধেবতেব ব্যবহাব কবেছেম অবরোহণে। প্রাচীন ফবপদ্গানে যে 
শুদ্ধবসন্তের প্রচলন আছে, তাতে পঞ্চম-বঞ্জিত, এবং খষভ-কোমল এবং 
উভয়-মধ)মেব € মঙ্গ) ব্যবহাব। 

(8) রামকিবি বা বামঞ্ী) লোচনেব মতে ভেরবীয়েলেৰ রাগ । 
বঙমান ভেরবীমেশণেব স্বরনূপ--সা বি (কোমল) গ (কোমল)মপধ 
(কোমল )। লোচনের অনুবতী হৃদয়নারায়ণ বামকিরী-রাগিণীতে কোমল- 
ধৈবত ও কোৌমল-খষভেব ব্যবহার করেচেন। 

(8) কর্ণাট লোচনের* মতে, খাম্বাজমেলেব অন্নরূপ ও এ মেলের 
অন্তর্গত এ খান্দজ মেলে কোমুলনিষাদের, ব্যবহার বং অন্যান্য স্বর অবিকৃত 
বা শুদ্ধ। ইতিস্থায়েব পাতায় কর্ণাটের পরবতী রূপ হিসাবে আমরা কাশড়া- 
রাগকে পাই। “সংগীতশ-রত্বাকর”-গ্রন্থে শার্জশদেব কর্ণাট বা কানাড়ার পরিবর্তে 
কর্ণাট-বঙগাল-রাগের পরিচয় দিয়েছেন এবং তা পঞ্চম-বজিত ষাড়বজাতির 
রাগ বা রাগিণী। পত্তিত রামামত্য (১৫৫০ খ্রীঃ) পৃথকভাবে কর্ণাট 
বা কানাড়ার নামোল্লেখ করেন নি, তকে ক্ুন্ভ২শব্ ব।বহার 
করেছেন সম্ভবত কর্ণাটকে লক্ষ্য ক'রে। পণ্ডিত পুগুরীকে বিট্ঠল সম্রাট 


সপ 


৯। ত্বার প্রবন্ধ কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্ববাণী'-পন্রিকার়্ প্রকাশিত হয়েছিল। 


৯৬ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


আকবরেব সময়কার শাস্ত্রী । তিনি কর্ণাটের নাষোল্লেখ ক'রে পর-ধ-বজিত 
ব! পূর্ণস্ত কর্ণাট ইনাস্তশোভী” বলেছেন। অর্থাৎ তাব মতে, কর্ণাট খ্ষভ 
ও ধৈবত-বজ্জিত উডব বা পাঁচ স্বরের রাগ, আবার সমস্ত স্বরকে নিয়ে 
সম্পূর্ণ জাতির । পণ্ডিত সোমন1থের রাগবিবোধে (১৬০৯ শ্ীঃ:) “কর্ণাটঃ 
কর্ণাচগৌডঃ শব্দগুলি উল্লেখ পাওয়! যায় এবং তা থেকে কর্ণাট ও 
কর্ণাটগৌডকে যেন একই বাগ বলে প্রতীত হয (1); শ্রীগ্ীধ ১৭শ শতকে 
লোচন-কবি “বাগতরঙ্গিণী”-গ্রন্থে কর্ণাট ও কানডা বা কান।ড| শব্দ-ছুটি 
পথবভাবে ব্যবহার কবেছেন। যেমন, 

বাগেশ্বণী কানবশ্চ খম্ভাইচী তু খাগিণী | 

গু গঃ রং 

কর্ণাটস-স্থিতাবেতে বাগাঃ সন্তীতি নিশ্চিতম্‌। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আনুমানিক ১৪শ শতকেব “পঞ্চমসাবসংহিতা” গ্রন্থে 
বাগ মল্লাবেব রাগিণী-বূপে কানড]'-র উল্লেখ পাওয়া যায । ১৭শ শতকেব 
দক্ষিণী সংগীতশাস্ত্রী বেহ্কটমখী চতুর্দতীপ্রকাশিকায় শ্রীবাগেব জন্যরাগ-বপে 
কন্নডগৌল বা কন্নড বা কানাভাব পরিচয় দিষেছেন। তাছাড। ভাবভটেব 
'অনুপসংগীতাংকুশ' ও অনুপসংগীতবত্বাকব' এব” পুকষোত্তম মিশরের “স“্গীত- 
ন[রায়ণ' গ্রন্থগুলিতে “কর্ণাটা-শব্দেব উল্লেখ দেখি । অভোবলেব “সংগীত- 
পবিজাত'-গ্রন্থে কানাডা আবাব 'কানভী' নামে উল্লিখিত | সেখানে কানডা 
ব1 কানাডা তীব্র-গান্ধারযুক্ত। মোটকথ! কর্ণাট ও কানাভাকে ঘি এক ও 
অভিন্ন রাগরূপে পাই, তবে সংগীতদর্পণকাব দ্ামোদবের মতে, কর্ণাট বা 
কানাড। সম্পূর্ণ তথা সাত স্বরেব রাগ এবং নিষাদ বিকত বা কোমল। কিন্তু 
বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির কানড! তথ কর্ণাটবাগে গান্ধাব, ধৈবত ও নিষাদ 
বিকৃত ব| কোমল (জ্ঞদণ)। ও ূ 

(৬) দেশাখ, দেশাখ্য বা দেবশাখ লোচনকবির মতে মেঘু-সংস্থানের 

রাগ। দেশাখ দেশাঘ্য বাগ বা রাগিণীরই ভিন্ন নাম। হনুমন্মতে দেশাখ্য 
বা দেশাখ হিন্দোলরাগের তৃতীয় রাগিণী। দেশাক্ষী দেবশাখ; দেওশাখ 
নামেও ভিন্ন ভিন্ন সূংগীতগ্রন্থে উল্লিখিত । পার্খদেব “সংগীতসময়সার'-গ্রন্থে 
দেশাখ ও দেশাখ্য এই ছু'রকম শব্ধ ব্যবহার করেছেন। দেশাখ বা! 
দেশাখ্য পার্খদেবের মতে, খুষভ-বজিত ষাড়ব, অর্থাৎ ছ'স্বরের রাগ । 


গীতগোবিন্দের গঠনশৈলী ৯৭ 


এতে সমস্ত স্বরই শুদ্ধ। সংগীতরতাকরে শাঙ্গদেব “দেশাখ্য' নামেরই উল্লেখ 
কবেছেন। “কলানিধি"-টীকায় কল্িনাথ দেশাখা বা দেশাখকে পঞ্চম-বজিত 
ষাঁডববাগ বলেছেন। কিন্তু পার্খদেবের মতে, দেশাখা খষত-বজিত ষাডব- 
রাগ । পণ্ডিত রামামতোোব মতে, দেশাখ বা দেশাখ্য বা দেশাক্ষী আবোহণে 
সম্পূর্ণ ও অববোহণে মধাম ও নিষাদ-বজিত ওঙ্বজাতি। পণ্ডিত সোমনাথ 
দেশাখ বা দেশাম্মীকে ওডব-সম্পূর্ণ বলেছেন । সুতবা* দেশাখ, দেশাখ্য 
বা দেশাক্ষীকে নিষে মতভেদেব অন্ত নেই । বর্তমানে দেশাখ ব। দেবশাখ 
কাফীমেলেব ধৈবত-বজিত ষাডবজাতিব বাগ। কবি জয়দেবের সময় 
(১২ শতকেব শেষভাগ ) দেশাখ বা দেশাখ্য বা দেবশাখ সম্ভবত কল্লিনাথ- 
সমধিত পঞ্চম-বজিত ষ[ডব-ষাঙব-জাতিব বাগ ছিল। 

(৭) দেশ-ববাডী সম্ভবত দেশ ও ববাটা-রাগছুটির সংমিশ্রণে সৃষ্ট। 
বেবাভী" রাগ বৈরাটী, বিবাটী, ববাটিক! প্রভৃতি নাও পরিচিত। শাঙরদেব 
একে “বটুকী' নামেও অভিহিত কবেছেন £ “তজ্জা বরাটিকা ঠসব বটুকী ধ-নি 
-পাধিকা”। ধেবত, নিষাঁদ ও. পঞ্চম স্বব-তিণটিব এতে অধিক ব্যবভাব। 
দেশ, দেনী ও দেশাখ্য ভিন্ন ভিন্ন বাগ । কিন্তু দেশ ও দেশকাঁব সমশ্রেণীভূক্ত 
বা একই রাগ । দেশ বা দেশকাব মোটেই প্রাচীন বাগ ণয়, কেননা নান্যদেব 
মন্মটাচার্ধ, সোমেশ্ববর্দেব এব” এমনকি ১৩শ শতকে শ|ঈ্দেব “সণগীতবত্বাকব” 
গ্রন্থে দেশ ও দেশকার-বাগের কোন পবিচয় দেন নি। পণ্ডিত সোমনাথ 
( ১৬০৯ হ্রী:) দেশ বা দেশকাবকে “দেশকৃৎ তথ। “দেশবদ্দেশকারঃবলেছেন। 
তিনি বলেছেন, দেশ বা! দেশকাব সংপূর্ণজাতির বাগ £ “সাংশাগ্ান্তো হ্থে হস্ত- 
কল্প্রমশির্দেশকৃৎ পূর্ণ£” | পূর্বেই বলেছি যে, জয়দেব-বণিত দেশ-বভারী 
সম্ভবত দেশ ও বর।টী বা বরাভী রাগ-ছুটির মিশণে সৃষ্ট। লোচন-কবি ও 
হদয়নারায়ণদেব এ" রাগের কোন পরিচয় দেন নি | কিন্তু তাতে কিছু আসে 
যায় ন।, কাঁরণ কৰি জয়দেব ১২শ-১৩শ শতকে তাব গানের সঙ্গে দেশ-বরাডী 
রাগের সম্পর্ক ঘটিযেছেন, অথচ ঠিক সেই সময়ে দেশ-বরাভী অথবা দেশ- 
বরাটী নামে নি্দিউ কোন রাগের নাম কোন প্রাচীন সংগীতগ্রন্থে পাওয়। 
যায় না। পাওয়া যায় না &ম-৭ম শতকের সংগ্রীতগ্রন্থ মতঙ্লের বহুদ্দেশীতত 
পার্খদেবের সংগীতসময়সারে এবং নাট্যলোচনেও |" অথচ পরবর্তাঁকালে 
দেশ-বরাড়ীরাগের শিল্পী-অংকিত চিত্র পাওয়া যায়। মনে হয়, দেশ-বরাড়ী) 


৯৮ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


রাগ বা রাগিণী পরবতাঁকালের সৃষ্ট এবং ১২শ শতকের গীতগোবিন্দে তার 
উল্লেখ এতিহাসিকর্দের মনে একটু সংশয়ের উদ্রেক করে । 

(৮) গোগুকিরি-__গুণকেলী, গুণশুত্রী, গুণক্রী, গুণক্রিয়া, গুণকিরী প্রভৃতি 
নামে পরিচিত। “গুগুকী' নামও প্রাচীন গ্রন্থ সংগীতসমযসারে পাওয়1 যায়। 
১৩শ শতকের গুণী শাঙ্গ দেব গুণক্রীরাগের পরিচয় দেননি কেন-_তা বলা যায় 
ন1। পণ্ডিত রামামত্য একে ধৈবত-বজিত ষাডব-ষাডবজাতির রাগ বলেছেন । 
পুণডরীক বিট্ঠল (১৫৯০ শ্রী: ) একে “গৌপুকৃতি" বলেছেণ এব” তার মতে, 
ধৈবত-বজিত ষাডব-ষাডবজাতিব বাগ গোগুকিবী। কিন্তু ১৭শ শতকের 
প্রথম পাদের সংগীতশাস্ত্রী পণ্ডিত সোমনাথ তাব গ্রন্থে “গোওুক্রিয়া” তথা 
গোগুকিরীকে কোমল-ধষভ ও ধৈবতযুক্ত গান্ধকাব ও নিষাদ-বর্জিত ওডব- 
জাতির রাগ বলেছেন । গৌরী-সংস্থান বর্তমানে ভৈববমেলেব অন্নরূপ এবং 
ভৈববরাগের জন্যরাগ* সু৬বাং প্রাত£কালে গেয়। গোগুকিরা বা গোগুক্রীর 
খষভ ও ধেবত কোমল ব! বিকৃত। 

(৯) ভৈরবী । তখনকার সময়ে ভৈবরীর বূপ ছিল বর্তমানেব কাফী- 
মেলের অনুরূপ, মুতরাং ভৈববীর রূপ পাই-__সারিগ (কোমল) মপধনি 
(কোমল )। পণ্ডিত সোমনাথ বলেছেন £ “অন্বে তু ভৈববীরাগে ধেবতং 
কোমলং বিছ্বঃ৮, অর্থাৎ অনেকে ভৈববীতে কোমল-খষভ ব্যবহার করেন। 
বর্তমান হিন্দুস্তানীপঞ্ধতিব ভৈরবীতে কোমল-ধষভ, গান্ধার, ধেবত ও নিষাদ 
ব্যবহৃত হয় (খ জ্ঞ দ ণ)। লোচন-কবি ভৈরবীতে কোমল-ধেবতের 
ব্যবহারকে অসুন্ধর বলেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, লোচনকবি ১৬শ 
শতকের শেষার্ধেব কিংবা ১৭শ শতকেব প্রথম বাঁ মধ্যম পাদের কবি। 
সুতবাং ১২শ শতকের শেষপাদের গীতগোবিন্দ'-পদ্গানের রাগ নিরূপণ যে 
লোচনের রাগতরঙ্গিণীর মাধ্যমে করণীয় একথা স্বীকার করা সঙ্গত হবে 
না, কারণ ১২শ শতকের পরবতাকালে বিভিন্ন রাগন্মপে পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছিল। পণ্ডিত অহোবল প্রভৃতি ভৈরবীতে কোমল-ধৈবতের ব্যবহার 
বলেছেন £ “ভৈরবী স্যার ধ কোমল”। 

০১০) বরাডী বা বরাট্ী-সম্বন্ধে আমর] দেশ-বড়ারী প্রসঙ্গে কিছুটা 
আলোচন1 করেছি । বরাড়ী বা বরাটার প্রকারভেদ, যেমন সৈম্ধববরাটা, 
কুস্তলবরাটা, দ্রাবিড়বরাটা, প্রতাপবরাটা, ন্লাগবরাটি, শোকবরাটী প্রস্তুতি | 


গ্ীতগোবিন্দের গঠনশৈলী ৯৯ 


বর্তমান পদ্ধতির বরাড়ী তথা বরাটীতে কোমল-খষভ ও কড়ি-মধ্যমের 
ব্যবহার হয়। শাঙ্গদেব ববাডীতে কোন কোমল স্বরের উল্লেখ করেন নি, 
বলেছেন_-ৈধবত, নিষাদ ও পঞ্চমের অধিক প্রয়োগ । পণ্ডিত অহোবল 
বরাডীতে কোমল-খষভ ও ধৈবতের বাবহারের কথাই বলেছেন । লোচন- 
কবি বরাড়ীর কোন পবিচয় দেন নি। 

(১১) বিভাসরাঁগ লোচনের মতে ভৈরবমেলের অনুরূপ, সুতরাং বিভাসে 
খষভ ও ধৈবত কোমল | বিভাসের রূপ প্রধানত দৃ'রকম £ একটি প্রাতঃ- 
কালে ও অপরটি রাত্রে গেয়। বিভাসের প্রাচীনপূপেও নিষাদ ও মধ্যম- 
ৰজিতদেখা যায় । 

(১২) মালব বা মালবগৌডরাগের প্রকাবাস্তবে আমবা পরিচয় 
দিক্ক়ছি | লেখকেব “রাগ ও বুপ”-গ্রন্থের ১ম ভাগে এই মালববাগ-সন্বন্ধে 


বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


(হই) 

মেবারেব বাণা কুস্ত। ( বা কুম্তকর্ণ ) গীতগোবিন্দেব উপর “রসিকপ্রিয়।' 
নাঁমক টাকা রচনা করেছেন-_যাতে দেশীরাগগুলির স্বররূপ বা স্বর-সমাবেশের 
মধ্যে মতঙ্গ, শাঙ্গদেব প্রভৃতি নির্দেশিত রাগসজ্জীব বিকাশ থেকে কিছু 
কিছু পর্থকা বা প্রভেদ .দেখি। গীতগোবিন্দে যে রাগগুলিব উল্লেখ 
আছে পদগুলি স্বরে প্রকাশ করার জন্য, তাদের বুপের প্রার্থক্যেব কথা 
আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ কবেছি। “সংগীতরাজ” বাণ! কুম্ভার একটি 
অবিস্মরণীয় অক্ষয় অবদান | ড্ডীর কুঞ্জন রাজা “সংগীত্রাজ, গ্রন্থের স্বরাধ্যায়- 
মাত্র সম্পাদন্বা কঃরে*্বিকানীব থেকে প্রকাশ করেছেন। পরে বারাণসী হিন্দু- 
বিশ্ববিগ্ভালয (38178785 [717000 [003567510) থেকে ডক্টর প্রেমলতা! শর্ম। 
“সংগীতরাজ' বিশেষভাবে সম্পাদনা ক'রে ইংরাজী ১৯৬৩ হ্রীষ্টাবে গ্রন্থাকারে 
প্রথম ভাগ) প্রকাশ করেছেন। সম্পাদ্দিকা ডক্টর প্রেমলতা শর্ম! মেবারের রাণ] 
কুম্তার আবির্ভাব-কাল-সম্পর্কে লিখেছেন £* 70৩ 95816 0£ [0107018, 


10169551765 100 01080010- [75 8$021060. 0১০ (1):0705 ০1 1৬15৬/6 1 


011000620 20 1493 &০ 10, গত 005 83549510900 01 00103 307৩1 


১০০ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


1৬1019] 2170. 1020 2 £10911003 16110 01 0170-2555 9623. 
(৮:06 991931086 56150). 186 2০০৮৪ 695 £ ঞ্রীমদ্বিক্রমকালতঃ পরিগতে 
নন্নাভ্রভূতক্ষিতা % %? 29700925075 568 10 91110) 9 তি] ৪3 
০০1101১1050 83 ৬.9. 1609 ৯৪12 762: 1374 001165101701016 0০ 14656 
4৯০10০00076 11005001002 10501200010 57171015923 11075021160 112 
1460 4৯, 1), ০162719 150615 0০ 075 5010139510101) ০0 ৯. 1২%,) 109 
7500719108” | বাণা কুল্তার তিরোভাব ঘটে ১৪৬৮ শ্রীষ্টাব্দে। “সংগীতবাজ"- 
গ্রন্থে সাঙ্গীতিক উপাদানের ও বিশেষ কবে বাগ-রাগিণীদের পরিচয়প্রসঙ্গে 
রাণ! কুস্তার একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় সেকথা! পূর্বেই উল্লেখ 
করেছি | বিদগ্ধ সম্পার্দিক! সংগীতবাজে আলোচিত ও অনুসৃত ধারা-প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £ £5৮71106 200)015 0)502165 200. 001)02190 976 11901010819] 
[1)0091) 106 বিবাহ 2 91960121 10910191165 101 006 100016 27701010% 
21100011065) ৮110 00 1806 56] 60 [9955635 016 52006 06276 ০1 
290০9] 01 00186610190125 ৮/1106757৮(৮105 11010000010 0. 151). 
[:5910059] ব| এতিহ্যবাহী ধাবাপাঁরম্পর্ষ-সম্পর্কে তিনি বাণা কুম্তাব 
নিজেব স্বীকাবোক্তিব উল্লেখ করেছেন। স্ীকাবোক্তিটি হোল-_- 
অধ্যাসিতায়া নিজপূর্বপুঙ্ভিঃ 
পদং সবীসতি ন যঃ কদাচিৎ । 
বিশুপ্ধিমত্যাঃ সবণে স বাজ 
পদং চবীকতি বিচারবততী ॥ 

রাণা কুমার যে নিজস্ব একটি স্বাধীন বৃত্তি ও দৃষ্টি ছিল সংগীতমীমা*সার 
বেলায় গাতগোবিন্েের.“রকিসপ্রিয়” টাকায় রাগরপের আলোচনাব সময়ে 
কিছুটা! তার উল্লেখ করেছি । এখানে গাতগোবিন্দে: রাগরূপের পরিচয়- 
প্রসঙ্গে শ্রীষ্ীয় ১৭ শতকের প্রথমে ব1 মধ্যকালে লোচনস্কবি-রচিত 
'রাগতরঙ্গিণী” গ্রন্থের মতাহৃযায়ী যে ভৈরবাদি রাগগুলির (যে রাগগুলি 
গীতগোবিন্দে উল্লিখিত হয়েছে ) স্বররূপের উল্লেখ করেছি, এখানে রাণা 
কুম্ত।-রচিত “সংগীত্বরাজ” থেকে সেই সেই রাগের কতকগুলির পরিচয়ের 
উল্লেখ করি তুলনামূলক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষণে সেকাল ও একালের রাগগুলির 
স্বরসমাবেশের পরিচয় লাভ ঝরার জন্ম ॥ যেমন গীতগোবিনেদ মালব, 


গীতগোবিন্দের গঠনশৈলী ১০১ 


মালবগোৌড, গুর্জবী, বসন্ত, বামকিবী, কর্ণাট, দেশাখ, দেশ-ববাড়ী, গোগুকিরী, 
ভৈববী, বরাডী ও বিভাস ব। বিভাষ এই ১২টি রাগের উল্লেখ পাই। বাণ! 
কুম্তা সংগীতবাজে বসস্তবাগেব পবিচয় দিষেছেন-_ 
সাংশন্যাসগ্রহঃ পূর্ণো মন্দ্রানিঃ সবম্পিতঃ। 
ভূষিষ্ঠরিনিসো দেনে পশ্চিমে প্রহরে বুধৈঃ ॥১1৭৭ 
হিন্দোলাঙ্গ বসন্তোহযং বসন্তে গায়তে শুচৌ। 
বিদ্রমাভং দশভুজং ষডাস্যং কোকিলাগতিম ॥১।৭৮ 
স্‌ এ ৪ 
শী বীবিগামশিধপামগখীস বী রী 
গা মংবিগামপ স সা সবি গা বিসা বী। 
প মংবিসামপধনা নিস নী ধ পা মং 
পাধানিধাবিনিধ ধাপ ধমা ম 
সা বী॥ ১1৮০ 
এটি বসন্তবাগেব (দ্বব)-কধণ | *তাছাড1 আলাপ--সাবীগসাগগখামগ 
মা গবীসা প্রস্তি। 
কর্ণাটা ব] কণা৬-ব।ণ সম্বন্ধে বাণ! কুস্ত। বলেছেন-__ 
ধান্তা ষড.জগ্রহন্যাসা তাবণা মন্দ্রমধ)মা। 
সমশেষস্ববা পূর্ণা কর্ণাটী কর্ণবর্ভিদ] ॥ ১১১৩ 
ইমা, ভাষাং সমাচষ্ট মতঙ্গাদিবিদাং গণঃ | 
বাগ মাহ শিঃশক্কো গ্রামবাগানুসাবতঃ ॥ 
কুষ্ণবন্ত্া ম্টীলবর্ণা গজেন্দ্রবববহ না ॥ ১১১৪ 
অবশ্য কর্ণাটা-সম্পর্কে বাণা কুত্তা কর্ণাটীব দ্বিতীয রূপের পরিচয় 
দিয়েছেন্_'শান্জাবতাবা স্হূমা ধৈবতাংশ্রহান্তিমা” প্রভৃতি এবং পূর্ণ 
কর্ণাটা ব্রণিতা" (১১০৮ ) খলেছেন। 
ভেববী সম্পর্কে বাণ! কুস্ত! সংগাতরাজে বলেছেন__ 
ভৈরবী-ভৈরবোপাঙ্গং ধ-গ্রহাংশাবসানিক] | 
মন্দ্রতাব-গান্ধার। সমশেষস্ববা ভবেৎ ১1১৪৮ 
ধনীসগমধানীগসগরী মগ ধ নি ধা। 
ধপ মাধ ধ পাঞ্মাগ ম.নধন্পী সরি গা নি ধা।। ১১৪৯ 


১৩২. পদাবলাবীর্তনের ইতিহাস 


মালবরাগ-সম্পর্কে রাণ! কুম্তা বলেছেন__ 
টককৈশিকতব! তু মালবা! যা 
তদঙ্গমিহ মালবা মতা । 
ংগতাবিহ রিপৌ সধোৌ তথা 
নিগ্রহাংশবিবতিপিযোজিতা। || ২1৭৯ 
ব[সবান্তিমদলে শুচৌ বসে 
বন্ততে চ করুণে পুবাতনৈঃ | 
ধৈবতাংশবিবতির্ভয়ানকে 
কেশ্চিদেব নিপুণং বিভাষ্যতে ।২৮০ 


তেমনি সংগীতবাজে বামকৃতি বা বামক্রী বা বামকিবী-সম্পর্কে বাণ! 
কুম্তা বলেছেন-_ 


কোলাহলা টক্ভবাত্র ভাষা 
পৃর্বোদিতা বামকৃচ্তিস্তদ্গমূ। 
সান্তা গ্রহাংশীকতমধ্যমা চ 
বিবজিতা৷ পঞ্চমনিম্বনেন || ২1১১৪ 
রামকৃতি বা বামক্রী বাগ বা বাগিণী হোল--“দোলার্ঢা চ গৌরাঙ্গ 
বীণাদগুবিভূষিতা” | তাছাভা ক্রিয়াকরাগ-রূপে পূর্ববামক্রিয়া, রামক্রিযা, 
গৌগুকৃতি, দেবকৃতি প্রভৃতির পরিচয়ও দিয়েছেন রাণা কুস্তা। বামকৃতি 
(২1১১৪) ও রামক্রিয়া (৩২) রাগকে পৃথক দুষ্টিতেই বিচার-বিশ্লেষণ 
কবেছেন বাণ] কুভ্তাঁ। বামক্রিযাব রূপ-- 
আপঞ্চমং তাবমৃহপ্রচাবা 
সাংশগ্রহাস্তা রিসভূরিনাধ]। 
স্যাপ্দিপ্রলন্তে করুণে রসে চ 
রামক্রিয়া বাঁসরপশ্চিমার্ধে || ৩1৪ 


মোটকথা রাগতরঙ্গিণীকার লোচন-কবি রাণী কুম্তাব বন পরবর্তা গ্রন্থকার ব| 
শান্ত্রকার। এতিহাসিঞ পটভূমিকায় বিচার-দৃষ্টিতে দেখা যায়, ১২শ-১৩শ 
শতকের কবি জয়দেবের নির্দেশিত রাগরূপকে ১৫শ শতকের শাস্ত্রকার ও 


গীতগোবিন্দে গঠনশৈলী ১০৩ 


সংগীতক্ঞানী রাণ| কুস্ত!-বচিত “সংগীতবাজ'-গ্রন্থে উল্লিখিত রাগগুলিব 
স্ববসমাবেশপদ্ধতির দুর্টিকোণ থেকেই আমাদেব বিচাব কবা উচিত। 
বর্তমান উত্তর-ভাবতীয় রাগরূপের মধ্যে রাণা কুস্তা-নিরদিষ্ট বাগনুপগুলি 
এক্য-অনৈক/ লক্ষ্য কবা যায়। 





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


॥ গীতগোবিন্দে রাগক্ধপ ও তাত বিকাশ ॥ 


আমরা পূধে আলোচনা করেছি যে, মালব, মালবগৌভ, গুজ্ীঃ বসন্ত, 
বামকিরী বা রামক্রী, কর্ণা৯, দেশাখ বা দেবশাখ, দেশ-বরাভী, গে[গুকিবী, 
রবী, বিভাস ও বরাডী ব1 বরাটা ব্লাগগুলি “গীতগোবিন্দ'-পদগানের সঙ্গে 
সম্পক্িত। পূজারী গোস্বামী ও অন্যান্য শ্রধিকাংশ টাকা ও ভাগ্তকারগা 
এই গাগগুলিরই উল্লেখ ধরেছেন এবং একথাও আলোচন। করেছি যে, রাণা 
কুন্ত।* “রসিকপ্রিয়'-টাকাঁয় বহু অন্যান্য রাগের নামোল্লেখ করেছেন | এ" 
থেকে অন্ুমাণ কবা যেতে পারে যে, গাতগোবিন্দে বাগসম্পর্কে গুণীসমাজে 
মতভেদেরও প্রয়োজন হয়েছিল। মুলপদগানে ও রাণ! কুম্তার টাকাম্স 
পরাগ-সমাবেশের রীতির তুলনামূলঞ্চ আপোচন1 করলে দেখা যায়, 

১। (ক) প্রথম অধ্টপদীপ্রসঙ্গে কবি জয়দেব বলেছেশ £ "মালব- 
গৌড়রাগেণ বূপকতালেশ গীয়তে |” 

(খ) পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রাঁপা কুস্তা 'রসিকপ্রিয়া'র সূচনায় 
€ উপোদৃঘ[তে ) চতুর্থ গ্লোকে বলেছেন £ “্নত্ব! মতঙ্গভরতপ্রমুখান্‌ সুগীত- 
সংগীতশাস্্রনিপুণাঞ্তয়দেববাচাম্‌। শ্রীকুম্তকর্ণনৃপতিবিরৃতিং তনোতি গানং 
নিধায় সরসং রসিকপ্রিয়াহ্বাম্‌ ৮ অর্থাৎ রাণা কুস্তা গীতগোবিন্দের 
পদ-সম্পকিত সংগীত-বিষয়ে আলোচন| করেছেন পূর্বগ বিদগ্ধ সংগীতবিদ্বান্‌ 
ভরত, মতঙ্গ প্রভৃতি-রচিত সংগীতশাস্ত্রকে অনুসরণ ক'রে । তাছাড়া বাণ! 


১। রাণা কুপ্ত নামটি “বাণ! কুস্ত।' নামে পরিচিত-যদিও “রাণ! কুস্ত! বলে অনেকে 
ব্যবহার করেন। 


গীতগোবিন্দে বাগরূপ ও তাব বিকাশ -১০৫ 


কুম্তা ছিলেন বথার্থ অভিজাত সংগীতধব|য় বিজ্ঞাণী এবং তাব রচিত 
'স"গীঙমীমাংস। ও “স গীঙবাজ' গরন্থ-দ্রটি সেকথ| প্রমাণ কবে। টীকায় 
উপোদঘাঁতেব উনিশ সংখ্যক শ্তরোকেব শেষে তিশি বলেছেন £ “গমকালাপ- 
পেশপতয়া মধ/মগ্রামে ষাডবেব মধ্যমগ্রহেণ মধ।মাদিবাগেণ গীয়তে |” 
প্রথম অধ্টপদীসম্পক্চিত টাকায় বাবে সংখাক শ্রেকে তিনি পুনবায় বলেছেন : 
“* * ধবলোহ্যং প্রবন্ধপাট | বাগোহত্র মধামাদিঃ স্যাদাদিতালো বিলম্বিতঃ || 
লযঃ স্যাঞ্মগধীবীতিঃ শুঙ্গাবোইত্র বস: স্মৃতঃ1” সুতবাং এখানে পাই 
মখ/মাি তথা মধুমাবী বাগে উল্লেখ । এ" সকল বাগরূপ-সন্বন্ধে পূর্বে 
আ(/শাচণ] কবেছি | 

২। (ক) দ্বিতীয় অধ্টপর্দাসম্পর্কে কবি উল্লেখ কবেছেন £ “গুজ্রীবাগা- 
শনঃসাবতালাভা* গীথত। 

(খ) বাণ। কুস্তা প্রাবন্তে বলেছেন £ "হাণাং বর্ণ্যমানং শ্রী্ষ্জং 
স্বরূপনি বূপণদ্|বা মঙ্গলগীতেণ স্তৌতি। তন্রেদমাগ্ং পদং ললিতপাগেণ 
লখ্াদি৩াল ইতি আপি তাঁলে গীঁধতে”, অর্থাৎ ললিতবাগে ও লঘু-আদিতালে 
গীত হবে দ্বিতীয প্রবন্ী। 

৩। (ক) হৃতায় অষ্ দীপম্পকে মুবন আছে 2 “বসন্তবাগ যতিতাপাভ)াং 
গীযতে 1৮ 

(খ) বাণ। কুণ্ত। এ প্রসঙ্গে টাঞক্াৰ নবম শ্লোকে বলেছেশ £ “মধ্য 
নায়িকা | গুজর্বীবাগেণ খষভাদিনা”যাঁদও 'বিপ্রপন্তাখ্যঃ শঙ্গাবে 
বসঃ'-ব্যাখ্যাপ্রসঞ্জে ৭লেছেন £ ৫৭ * বসন্তবাগে ঝম্পাখ্যঙতালে মধ)লযাঞ্চিতে |, 
সুঙখাং তৃতীয় অধ্পদী বাঞ্প্রবপ্ধ-প্রসঙ্গে গুজবা পাগে ও মধ্যলয়ে গীত হবে 
তৃতীয় প্রবন্ধ । 

৪| (ক)* চতুর্থ অক্টপদাপ্রসঙ্গের মূলে আছে £ “রামকবীবাগযতিতা- 
লাভ]াং গীয়তে |” 

(খ) 'বাজ্ঞা কুম্তেন তেন' প্রভৃতি বলে বাণা কুম্ত বাগসম্পর্কে 
বলেছেন £ “যত্র স্যাদগুর্জবীবাগন্তালো ঝন্পেতি ভাগশঃ * *।” 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, চতুর্থ প্রবন্ধের তৃত্তীয় শ্লোক “গোপবধুরনৃ- 
গায়তি * * পঞ্চমবাগম্‌-_এই পঞ্চমরাগ-সম্পকে” পূজারী গোষামী অর্থ 
করেছেন £ “* * উন্নীতঃ পঞ্চমস্বরো যক্র তং রাগামন্থুগায়তি”। রসমঞ্জরী- 


১০৬ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


ব্যাখ্যায় শংকরমিত্র বলেছেন £ পপঞ্চমাধ্যে! রাগে যত্র। রাণা কুত্তা 
বলেছেন £ “পঞ্চমরাগে| যেন বাঃ & * পঞ্চমস্বরোপলক্ষিতো। রাগে। যেন বা।” 

৫&। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছেঃ পগুজর্পীরাগেণ ষতিতালেন 
গীয়তে |” 

€খ) রাণা কুস্তা নবম শ্লোকের ব্যাখার পর “গণগ্রামং-পদপ্রসঙ্গে 
বলেছেন £ (১) “ইদানীং বাঁধা তদেব রহস্যং ভঙ্গন্তরেণাহ_-“বাগে। 
ধন্যাসিকো যত্র তালো বর্ণয়তিঃ স্মৃতঃ * *। সচায়ং মধুরিপুরত্বকণ্ঠি কা 
নাম পঞ্চম: প্রবন্ধে! টভরবরাগেণ গীয়তে গণয়তীতি 1৮ অর্থাৎ পঞ্চম প্রবন্ধ: 
ধন্যাসিক বা ধাঁনসী এবং ভৈরবরাগে ও যতিতালে গেয়। 

৬। (ক) গীতগোবিনের মুলে আছে £ “মালবগৌভরাগেণ একতালেন 
চ গীয়তে।” 

(খ) রাণা কুস্ত বলেছেন £ “তথা চ সংগীতরাজে-_গীতৌ 
ভৈরবরাগেণ তালে বর্ণযতৌ। যথা । আভোগান্তস্থিতেঃ পাটেঃ স্বরৈঃ 
পদ্যাঞ্চিতস্তত£ 11” অর্থাৎ যষ্ঠ প্রবন্ধ ভৈরবরাঁগে ও যতিতালে গীত হবে । 

৭। (ক) মূলে আছে ২ “গুজরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে |” 

(খ) বাণ কুত্ত| বলেছেন £ “রাগে! গৌভা$তির্যত্র প্রতিমপুরস্কৃতঃ | 
আভোগান্তে তথা পাটস্বরৈঃ পছ্যগণাঞ্চিতঃ॥ শুষ্কাররসসংপূর্ণ * * 1” 
অর্থাৎ ষষ্ঠ প্রবন্ধ গৌড় বা গোড়াকৃতি রাগে ও প্রতিমঠতালে গেয়। 

৮। (ক) গীতগোধিন্দের মূলে আছে £ “কর্ণাটবাগৈকতালীতালা ভ্যাং 
গীয়তে |” 

(খ) এ' প্রসঙ্গে রাণ। কুস্তা বলেছেন-_- 

প্রতিমঠকতালেন রাগে দেশাহ্ষসংজ্ঞিতে | 
পদাতংধাক্ষবৈযু-্তঃ পদাৎ সংগমতত্তথা ॥. 
আকারোপচিতালাপগমককাকুবিগ্রহঃ। 
আভোগাত্তেনকৈঃ পাটেঃ প্রচুরৈরতিপেশনঃ ॥ 
মোটকথা সপ্তম প্রবন্ধ দেশাক বা দেবশাখ-রাগে ও প্রতিমঠতালে গান 
করা কর্তব্য। 
৯। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে £ “দেশাখরাগৈকতালীতালাভাং 
গীয়তে |”? 


গীতগোবিন্দে রাগব্ধপ ও তার বিকাশ ১৩৭ 


(খ) বাণা কুস্তা বলেছেন-_ 
মালবশ্রীঃ স্বৃতো বাগন্তভালো নিঃসাবসংজ্ঞকঃ | 
বাগ.গেয়কাবনামাঙ্কপদতস্তেন সন্ততিঃ ॥ 
ততঃ পাট1ঃ পানি সাঃ পঞ্চমানি বসোহত্র যঃ। 
শৃঙ্গাবে বাসুদেববস্য ত্রীডনং বাসকাদিভিঃ ॥” 

অর্থাৎ অষ্টম প্রবন্ধ মালবশ্রী রাগে ও নিঃসারতালে গেষ | 
১০। (ক) গীতগোবিন্দেব মুলে আছে £ “দেশীবভীবাগেণ রূপকতালেন 
স্গীযতে 1” 

(খ) বাঁণা কুম্ত| বলেছেন ২ “সংগীতবাজে-_- 
নিঃসাবতালবচিতো বাগে কেদাবসংজ্ঞকে | 
কবিনামাঙ্কিতপদাৎ পাঁটেঃ স্বল্পতবৈশ্চিতঃ ॥ 

অর্থাৎ নবম প্রবন্ধ কেদাববাগে নিঃসাবতালে গেয 
১১। (ক) মুলে আছে : “গুজরবীবাগেণ একাতালীতালেন গীয়তে |” 
(খ) বাণ। কুন্ত! এ,প্রমঙ্ষে বলেছেন £ “গীত্যাদদি পৃর্বোক্তমেব ।” 
€পূর্ববৎ বলতে দশম প্রবন্ধ যে কেদাববাগ ও নিঃসাবতালেব প্রয়োগ আছে, 
এখানে সে প্রয়োগই বুঝতে হবে | 
১২ (ক) গীতগোধিন্দেব মুলে আছে £$ “গুণকবীবাগেণ বূপকতালেণ 
গীযতে ।” 

(খ) বাণ কুম্তা বলেছেন £ “তথা চ সংগীতবাজে-_ 
মালবীযঃ স্মৃতো। গৌডে বাগস্তালোহড্ডতাঁলকঃ | 
শঙ্গাবো িপ্রলম্তাখ্যো বসে! দেবাদিবর্ণনম। 
পদসন্ততিস্তেনাঃ পাটা স্ববসমুচ্চয় ॥ 
তত পদ্যানি যত সুযর্লমধ্যমমানতঃ | 

ধাণ। কুম্তুর অভিমতে দ্বাদশ প্রবন্ধ মালবরাগে ও অড্ডতালে গেয়। 
১৩। (ক) গীতগোবিন্দের £মূলে আছে £ “মালবরাগ-যতিতালাভা*ং 
গীয়তে |”? 
€খ) রাণ] কু বলেছেন £ “তথাণ্চ সংগ্রীতরাজে-_ 
রাগঃ স্তাৎ স্থানগোভাখ্যন্তালো-বর্ণ্যতি-রসঃ | 
শৃঙ্গারে! বিপ্রলমাখ্য: প্রমূদ মদনাকুলা ॥ 


১০৮ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


অর্থাৎ ত্রয়োদশ প্রবন্ধ স্থানগৌড় তথা গৌড়বাগে এবং যতিতাঁলে গীত হবে । 
১৪. (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে £ “বসম্তরাগ-যতিতালাভ্যাং 
গীয়তে 
(খ) রাণ। কুস্ত। বলেছেন £ “তথাত্র সংগীতবাঁজে__ 
শ্বীরগে! যত্র রাগঃ স্তাত্তালস্ত দ্রুতমঠকঃ | 
বর্ণনং বাসুদেবস্ত হরিস্তদ্বযতায়ে স্ত্িয়াঃ ॥ 
পদেভ্যঃ পাটসন্তানং স্বরাস্তেনাস্তথৈব চ। 
অর্থাৎ চতুর্দশ প্রবন্ধে শ্রীরাগ ও দ্রুত ম্কতালের ব্যবহার হবে । 
১৫ । (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে £ পগুর্জরীরাগৈকতাঁলীতালেন 
গায়তে ।? 
(খে) রাণা কুস্তা বলেছেশ £ “তথা চ সংগাঁতবাজে__ 
দ্রতমণ্ঠেন তালেন দ্রতেনৈব লয়েন চ। 
মহলারে রসরাজে স্াৎ পর্দানাং সংততে পুনঃ ॥ 
স্বরগ্রামস্তথা পাটাস্তেন! অর্ঁপ যথাক্রমম্‌।” 
অর্থাৎ পঞ্চদশ প্রবন্ধ মহলার ব! মল্লাররাগে ও দ্রতম৪তালে গীত হবে । 
১৬। (ক) মূলে আছে £ “দেশবরাভীরাগেণ বূপকতালেন গীয়তে ।” 
(খ) রাণ। কুভতা বলেছেন__ 
"তথা 5 সংগাঁও পাজে-_ 
রাগে! বরাটিক1 যত্র তালো বর্ণ-যতিস্তথা । 
পদানি স্বেচ্ছয়ালাপ ভূষিতানি যথাঠ্যতি ॥ 
ততঃ স্বরাশ্চ পাটাশ্চ ততঃ পদ্ভাশি কানিচিৎ।” 
অর্থাৎ ষোড়শ প্রবন্ধ বরাটিক1 ব1! বরাটি রাগে ও যতিতালে গেয়। 
১৭। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে £ “ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং 
গীয়তে ।৮ 
(খে) রাণা কুম্তা বলেছেন £ “তথা চ সংগীতরাঁজে-_ 
তালো বর্ণঘতিষ্নেঘরাগে1| দেবাদিবর্ণনম্‌। 
বিপ্রলভ্তাধ্যশূঙ্গারো রসঃ করুণবেদনম্। 
কবিনামাঙ্কিতপদপ্রান্তে পাটম্বরাবলিঃ ॥।” 
অর্থাৎ সপ্তদশ মেঘরাগে ও যতিতালে গীত হবে । 


গীতগোবিন্দে রাগরূপ ও তার বিকাশ ১০৯ 


১৮। (ক) গীতগোবিন্েদর মূলে আছে £ “গর্জরীরাগ-যতিতালাত্যাং 
গীয়তে |” 


(খ) বাণ] কুস্তা বলেছেন £ “তথা চ সংগীতবাজে-_ 
নট্টবাগস্ততীয়াখ্যস্তালো মধ্যে কচিৎ কচিৎ। 
পর্দানাং শোভয়ালাপগুম্কানাং নানাহেতুকম || 
অন্তে পাটাঃ স্ববাস্তেনাস্তদন্তে পদগুন্দমনম |" 
অর্থাৎ অষ্টাদশ প্রবন্ধ নটবাগে ও তৃতীয় তালে বা ত্রিতালে গীত হয় 
(ব। কখনো কখনে। গীত হম )। 
১৯। (ক) গীতগোবিন্দেব মূলে আছে £ “দেশববাভীবাগাষ্টতালী- 
গীযতে |” 
(খ) বাণা কুম্ত। বলেছেন £ “তথা ক্চ সংগীতবাজে__ 


তালো বর্ণযতী বাগা:ক্রমাদষ্টাদশ স্মৃতাঃ। 
মধ্যমাদিশ্চ লুলিতো বসন্তে! গুর্জরী তথা ॥ 
'ধন[প্রী ভৈববী গৌগুকৃতিদেশাক্কিতাপি চ। 
মালবস্ত্ীণ্চ কেদাব মালবীযাদিগৌগুকৌ | 
স্থাগৌপুশ্চ শ্রীবাগে। মহলাবশ্চ ববাটিকা। 
মেঘবাগশ্চ ভদ্রাবদঘোবনীনিয়ত1 ইমে ॥ 
যাবদ্রাগং পদানি সুঃ প্রান্তে পাটস্ববাণি তু। 
কচিৎফচিদগতালাপভূষিতাণি যথাকচি ॥ 


চে গং গা 


যত্র স্যাৎ স প্রবন্ধোহয়” বাগবাজি-বিবাজিতঃ ॥ 


এই উনবিংশ প্রবন্ধটি গীতিবূপে প্রকাশ করায বৈচিত্রা আছে। এতে 
যতিতাল্লে এবং মধ্যমাদি বা মধুমাধবী, ললিত, বসন্ত, গুর্জবী, ধনাশ্রী, ভৈববী, 
গৌগুকৃতি, দেশাখ বা দেবশাখ, মালব্রী, কেদাব, মালব, গৌগুকী, 
স্থানগোগু বা স্থানগৌঁড, শ্রীবাগ, মহলার বা মল্লারঃ ববাঁটিক1 বা! ববাটা, মেঘ 
এই আঠাবোটি বাগের সমাবেশ দিযে গান ককতে হয় । শ্লোক বা পদ্ঈংখ্যা 
১৬ কিম্বা ১৭, কিন্ত ১৮টি বাগের বিকাশ থাকে এই প্রবন্ধে । মোটকথা 
রাঁণা কুস্তার মতে, ১৯শ সংখ্ক প্রবন্ধটি ব্বাগঞাল। দিয়ে গান কবতে হয়। 


১১০ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


২০। (ক) গীতগোবিন্বের মূলে আছেঃ “বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং 
গীয়তে |” 
(খ) রাণ! কুস্তা বলেছেন £ “তথ! চ সংগীতরাজে-_ 

আদিতালঃ প্রথমতঃ প্রতিমম্ততঃ পরম্। 

চতুর্মাত্রাহ্বমণশ্চ তুর্যঃ শ্তাদড্ডতালকঃ | 

তালে বর্ণ-যতিঃ পশ্চান্নবমাব্রিকমঠক: | 

নিঃসারশ্চ তথা বম্পা ভ্রতমঠশ্চ ব্ূপকঃ ॥ 

প্রতিতালস্ত্রিপুটিক একতালীতি সংজ্ঞয়া। 

ত্রয়োদশ ক্রমাভালাঃ প্রতিতালং পদানি চ 

সু ৬ গু 

প্রতিতালং প্রয়োগোহপি রাগো নন্দো। নিগগ্ভাতে ॥ 
অর্থাৎ বিংশ সংখ্যক প্রবন্ধে ১৩টি পদের সমাবেশ আছে? সুতরাং নন্দরাগে 
এবং ১৩টি তালে ১৩টি পদ গান করতে হবে। ১৩টি তাল-_-আদি, প্রতিমঠ 
৪ মাত্রাবিশিষ্ট মঠ, অড্ড, যদি, ৯ মাত্রাবিশিষ্ট ম্ ব। মক, নিংসার, ঝম্প 
দ্রুতমঠ, রূপক, প্রতি ত্রিপুটক বা ত্রিপুট ও একতালী। এতগুলি তালের 
সমাবেশ থাকার জন্ম হরিপ্রেমিক রাণা কুভা এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন 
প্রীহরিতালরাজিজলধরবিলসিতঃ | অন্যান্য টীকাকারগণ নাম দিয়েছেন 
'সানন্দ-গোবিন্দ" প্রবন্ধ । এতে পটহ, মুরজ, করট, শুঙ্গঃ শঙ্খ, ডমরু, টকা, 
কাহলী, মর্দল, দবন্দুভি প্রভৃতি বাছ্ের সহযোগ থাকবে। 

২১। (ক) গীতগোবিন্দের মূলে আছে £ “বরাড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাং 

গীয়তে |” 

(খ) রাঁণা কুক্ত! একবিংশ ও দ্বাবিংশ প্রবন্ধের রাগ ও তালন্রণন] 
একসঙ্গে করেছেন, কারণ বরাডীরাগের সমাবেশ উভয় গুবদ্ধেরই আছে। 
তবে দ্বাবিংশ প্রবন্ধের তাল যতি । 

২২। (ক) মূলে আছে ঃ “ৰরাড়ীরাগ-যতিতালাভ্যাং গীয়তে |” 

(খ) রাণ! কুস্ত! (একবিংশ ও দ্বাবিংশ এই উভয়-প্রবন্ধ সম্বন্ধে ) 

বলেছেন £ 
ক্রমেণ নষ্টকেদারল্ত্রীরাগস্থানগোঁড়কাঃ। 
ঘোরণী মালবীয়শ্ঠ বরাটা মেঘরাগকঃ ॥ 


গীতগোবিন্দে রাগরপ ও তার বিকাশ ১১১ 


মাল ব্রীর্দেবশাখো গোগুক্চ্চাথ ভৈরবী । 

ধন্নাসিকা বসম্তশ্চ গুর্জরী চ মহলারকঃ ॥ 

ললিতঃ সপ্তদশমো বাগাস্তাবন্তি চ ক্রবাৎ। 

পদানি যেষু তালাঃ স্বারিতন্তম্নাম কীর্তাতে | 

আগ্ত্রিসপ্তদশমদ্বাদশে দ্রুতমঠকাঃ। 

দ্বিতীযে নবমে চৈকাদশে চৈব ব্রশ্গোদশে ॥ 

পদে পঞ্চদশে সপ্তদশে রূপক ইবিতঃ। 

চতুর্থে প্রতিপালব্যা দ্রুততালঃ পঞ্চাম স্মৃতঃ ॥ 

ত্রিপুট ষষ্টাষ্টময়োঃ স্যান্রতপ্রতিম্ক£ 

চতুর্দশে যোডশে চ ভদ্রঃ স্তাত্প্রতিতালকম্‌ ॥ 

মধ্যমাদৌ পুনমু€ক্তিঃ শরঙ্গাবঃ সাভিলাষয়োঃ। 

দং ঈ্‌ ০ 

স রাগশ্রেণীনামায়ং প্রীতিকৎ কমলাপতেঃ ॥ 

এই প্রবন্ধ-ছুটিতেও বাগমাল।ব সমাবেশ আছে। নট, কেদার, শ্রী, 
স্থানগৌড, ঘেবণী €), মালব বা মালবী, বরাটী, মেঘ, মাঁলবশ্রী, দেবশাখ, 
গৌডকৃতি, ভৈববী, ধন্নাসিকা বা ধনাসি বা ধানসি, বসন্ত, গুর্জরী, মহলা 
বা মল্লাব ও ললিত--এই ১৭টি রাগ । ১ম, ওয়, ৭ম, ১০ম, ও ১৮শ পদে 
দ্রতমক ;$ ২য়ঃ ৯ম, ১১শ, ১৩শ, ১৫শ, ১৭শ পদে রূপক ৪র্থ ও €&ম পদে 
প্রতিতাল, ৬ষ্ঠ পদে ত্রিপুট ও ৮ম পদে ভ্রতমঠ। ১৪শ ও ১৬শ পদে প্রতি- 
তাতেব ব্যবহার হবে। 
২৩। (ক) গীতগে্ঠবিনের মূলে আছে £ “বিভাগখাগৈকতালী- 
তালাভ্যাং গীয়তে |” 
(খএ *্বাণা কুম্তা বলেছেন-__ 

পদানাং দশকং যত্র তালে বর্ণ-যতৌ ভবেৎ। 

প্বঃ প্রতিপদং গেয়ঃ কবিনামাহ্কিতাৎ পদাৎ ॥ 

গীতালাপান্‌ যথাশব্দং প্রতিতালে ততঃপবম্‌। 

পাটান্তেনাঃ স্ববাশ্চৈব শুঙ্গাবো রস-উত্ম ॥ 

দেবাশাখাভিধৌ বাগঃ প্রবন্ধে সংপদৃশ্যতে । 
দেবশাখে বা দেশাক রাগে ত্রয়ন্রিংশ প্রবন্ধ গান করতে হবে। পদের দশক 


১১২ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


যতিতালের থাকবে । পুনরায় “দোভা! সংযমিতঃ পয়োধরভরে ণাগীভিতম্‌+ 
প্রভৃতি পদ-প্রসঙ্গে রাঁণ! কুন্ত। বলেছেন__ 
বিজয়ানন্দতাঁলেন গৌভীরাগে বিরচ্যতে | 
পছ্যং পাটাঃ স্বরাস্তেনা লীলা নায়কসংভবাঃ। 
সং গং 
রাগে কর্পটবঙ্গালে স পৌরুষরসাৎপবঃ 1৮ 
সেভাবে “তস্য: পাটালাপনিজাক্কিতমুরো” প্রভৃতি চতুর্থ পদটি মককৃতি- 
( মার) রাগে ও যতিতালে গান করতে হবে-_ 
যতিত[লেন তালেন পদ্যং পাটস্ববাস্তথা | 
সং সং % 
রাগো মরুতকতির্ধত্র দ প্রবন্ধে শিগছ্তে ॥ 
২৪।| (ক) গীততগোবিন্দের মূলে আছে £ বামকরীর[গষতিতা- 
লাভ্যাং গীয়তে |» 
(খ) বাণা কুম্ত|। বলেছেন__ 
আদিতাল্তথা পঞ্চ ২রবক্ত,সমুদ্তবাঃ। 
প্রতিমণ্শ্ততুর্মাত্রো ম্শ্চৈবাড্ডতাঁলক£ ॥ 
তালে বর্ণযতিশ্চৈৰ জয়মঙ্গলসংজ্কিতঃ | 
বিজয়ানন্দনাম! চ জয়শ্রীসংজ্ঞকঃ পরঃ ॥ 
প্রতিতালং পদানি স্যুঃ পাটান্তদুভয়ং তথা । 
মধ্যে মধ্য যথাশোভালপ্রিযুক্তিবিশেষবৎ ॥ 
বিশেষতো! বর্ণযতে। যদ শ্রীসংজ্জিকোইপি চ। 
তেনকাঃ স্যুঃ পস্থানে প্রতিতালেন বেশ্ততে ॥ 
মুক্তিপাদাক্ষবৈধু কৈরালাপেন পুরস্কৃতৈঃ | 
পদ্দান্যেবং ষোডশ বৈ তালা একোনবিংতিঃ। 
গোভঃ স্যাদ্দেশতালাদিরাগঃ সর্বপদাশ্রয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ আদি, প্রতিমঠ (৪ মাত্রাবিশিষ্ট ), মণ অড্ড? যতি, জয়মঙ্গল, 
বিয়ানন্দ ও জয়্্রী প্রভৃতি তালের এবং গৌড়রাগের সমাবেশ থাকবে 
চতুবিংশ প্রবন্ধে । 
এগ্াবে রাণা! কুস্ত 'গীতগোবিন্দ'-পদগানে রাগ, তাল এবং রাগমালা ও 


গীতগোবিন্দে রাগরূপ ও তার বিকাশ ১১৩ 


তালশ্রেণীব সমাবেশ ঘটিয়েছেন নূতন ভাবে | মনে হয়, বাণ। কুস্তাব সময়ে 
(১৫শ শতক) গীতগোবিন্দে নৃতন বাগ-সমাবেশেব প্রয়োজন হয়েছিল 
তদানীস্তন রুচি ও ধাবা অনুযাধী। ভাঁবতেব ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে গীতগোবিন্ব- 
গানে বাগপ্রকাশে ও গায়কীপদ্ধতিতে অনেক বকম মতভেদ দেখা যায়। 
যেমন বাঙলাদেশেব গীতবীতিব ও মহাবাস্ট্রের কিংবা! দক্ষিণ-ভাবতেব-- 
বিশেষ ক'বে তাঞ্জোবেব গীতিপদ্ধতিব মধ অনেকাঁ*শে মিল নাই । মনে হয়, 
১২শ শতবেব শেষার্ধে কবি জয়দেব ও জয়দেব-অনুসাবীবা গীতগোবিনপ্দ 
যেভ|বে গান ববতেণ বাগেব যে প্রবাশভঙ্গীকে অনুসবণ ক'রে, পববর্তী- 
বালে সে ধাবা বা পদ্ধতি নানান্‌ কব ণলুপ্ত হয়ে যাষ। 





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
॥ গীতগোব্িন্দে ব্রাগ ও তালেত্র সমাবেশ ॥ 


গীতগোবিন্দ'-পদগানে বাণ! কুস্তা যেভাবে বাগ ও তালেব সমাবেশ কবেছেন 
পূর্বে সে' বিষষে আলোচনা কবেছি। গীতিধাবাব পবিবর্তন সাধাবণত সমাজ 
ও শিল্পীব কচিকে অপেক্ষা কিংবা! অন্সবণ কবেই হয। বাণা কুত্তা বিশেষ- 
ভাবে তাব “সংগীতবাজ'-গ্রন্থকে অনুসরণ কবেছেন গীতগোখিন্দে রাগ- 
বিশ্লেষণেব ক্ষেত্রে! পৃজাবী গোস্বা মী-প্রমুখ অধিকাণ্শ টাকা ও ভাস্তকারর! 
মূলবীতিকেই অনুসবণ ক'বে গীতগোবিন্দে বাগনামেব পবিচয় দিয়েছেন । 
রাগগুলিৰ নাম-__মালব* মাঁলব-গৌভ, গুর্জর বা গুর্জরী, বসন্ত, বামকিবী, 
বাগগুলি হোল গোগুকিবী, €ঙববী, বিভাস ও ববাভী প্রভুতি।১ 
গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত রাণ। কুস্ত/ব বাগগুলিখ নাম_ মধ্যমাদি বা মধুমাধবী, 
গুর্জরী, ললিত, বসন্ত রামকিবী, পঞ্চম, ধন্মাসিক বা ধানসী, মালবগৌড, 
ভৈবব, গৌভকৃতি২,দেশাক বা দেবশাখ, মালবশ্রী, কেদাব, মালব, স্থানগৌভ, 





১। এ” প্রসঙ্গ পূর্বে কবেছি। 

২। পাশ্বদেব (*ম-১১শ শতক ) “সংগীতসমযসাব+-গ্রন্থে গুণ্কৃতি ছাড়। গুগকীবাগের 
স্ববন্ধপের পবিচঘ দিয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে গুণ্ডকৃতি ব! গুগুত্রী গুণক্রী নামেবই পবিচায়ক (ক্রী- 
কৃতি)। গুগকৃতি ব! গুওক্রী শৃঙগাব ও হাস্তবসে প্রযুক্ত । গণকৃতিব পরিচয--প-মন্দ্রা হাত্য- 
শৃঙগাবে গেযা গুওকৃতির্ভবেৎ”»অথাৎ মন্ত্র-পঞ্চম পর্যন্ত গুওুক্রীব বিশ্তাব। গুওকতি-_ 
গুণী কৃতি, গুওুক্রী, গুগুক্রিষ!, গুণকি্টী বা গুণকবী প্রভৃতি নামেও প্রচলিত। “মানসোলাস,- 
গ্রন্থ সোমেশখবদেব এর নাম *গুণকিবী ( গুণকবী, গুণকিবী, গুণকৃতি, গুণক্রী ) দিযেছেন। এ" 
সম্বন্ধে লেখকেব “বাগ ও কূপ" (১ম থণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ২৫৫ ) দ্রষ্টব্য। যাহোক রাণা কুস্ত - 


উল্লিখিত সকল বাগের নাম-সার্থকত! ও হ্গররূপের বিস্তুত পরিচয দেওযা যেতে পারে এই 
প্রসঙ্গে । 
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শ্রীরাগ, মহলার, বরাটি, মেঘ, নট, গৌপুকৃতি বা গৌওুক্রী বা গৌগুকী, নন্দ, 
শ্রী, ভৈরবী, কর্ণাটবঙ্গাল, মরুকৃতি বা মারবিকা (মার), রামক্রী বা 
রামকিরী প্রভৃতি, আর তালগুগির নাম-_ আদি, নিঃসার, যতি, লঘূ-আদি, 
ঝম্প, একতালী, প্রতিমঠ, অড্ড, দ্রুতমণ্ঠ, তৃতীয়তাল ব৷ ত্রিতাল, রূপক, 
প্রতি, ত্রিপুটক বা! ত্রিপুট, জয়শ্রী, জয়মঙ্গ ল, বিজয়ানন্দ প্রভৃতি । সুতরাং 
প্রচলিত মূলরাগ ছাড| রাণা কুস্তা আরো! অনেক অধিক সংখ্যক রাগ ও 
তালের সমাবেশ কবেছেন তার ্বপ্রসিদ্ধ রসিকপ্রিয়া'-টাকায়। 
্রষ্ীয় পঞ্চদশ শঙকে মেবাররাজ কুন্তার রাগ ও তালের পরিবর্তন-সম্পর্কে 
দক্ষিণ-ভারতের বিদগ্ধ এতিহাসিক ভঃ কৃঞ্চমাচারিয়াবের অভিমত বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । গীতগোবিন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি তার 47551979 ৫ 
₹,1055/021 90751076 1//497079 (১৯৩৭ )-গ্রন্থেতলিখেছেন £ 
£€ [176 09010909, 001 1175021006১ 016 0176 530 445461700) 0)০ 10053 0% 
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[75201৬55061 1211017)0 901)001১117101)1100015%/1)005 2:৮7010015 19$ 
0660 90102 0001)03 900106 00015101209 17610 219006 005 20606110010 
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৩। এ গ্রন্থের ৩৪, পৃষ্ঠায় পাদটাক ত্রষ্টব্য। 


১১৬ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 
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ক্রমবিবর্তনশীল সমাজে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গিব পরিবর্তন হওয়। স্বাভাবিক 
এবং সেই রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে উত্তর- ও দক্ষিণ-ভারতীয় সংগাঁতধাবায় 
বহুবারই পরিবর্তন এসেছে। বাঙলাদেশে স্যব সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
প্রেবণায় তদানীস্তনরালের বিদগ্ধ গাঁতশিল্পী ও সংগীতশাস্ত্রী ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামীও, গীতগোবিন্ব'-পদগানে নৃতন নূতন রাগ যোজনা করেছিলেন এবং 





৪। প্রকৃতপক্ষে এটি শ্বীষ্ঠীয ১৫শ কিংবা ১৬শ শতকের মাঝামাঝি হওষ। উচিত। 


গীতগোবিন্দে রাগ ও তালের সমাবেশ ১১৭ 


তাতে মালবকৌশিকাদি রাগের সমাবেশ পাওয়া যায় । শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন 
গোষ্ামী-রচিত গীতগোবিন্দগান-স্বরলিপি' গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও বর্তমানে 
তা ছপ্প্রাপা। গোস্বামীজী গীতগোবিন্দে বাগ ব্যতীত নৃতন নূতন তালেরও 
সমাবেশ কবেছিলেন। তাছাড! বিঞুদিগন্বরের জনৈক সংগীতশিল্ত মারাঠী- 
ভাষায় গাতগোবিন্দ-স্বরলিপি" নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন । 
সুতরাং রুচির প্রযোজনে “গীতগোবিন্ন'-পদগানে রাগ ও তাল নূতনভাবে 
যে সংযোজিত কোনদিন হয় নি একথা ঠিক নয় । তাছাডা একথ1 সকলেই 
জানেন যেযপ্রাচীন ভারতে শাস্ত্রীয় ব(গ ও তাল যেভাবে গীত ও তাদেব প্রয়োগ 
কবা হোত, অষ্টাদশ শতকেব শেষভাগে কিংবা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে 
তাদের প্রকাশ ও প্রয়োগরীতিব যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল এবং বর্তমানে 
সেই পরিবতিত ধাবাবই অনুসরণ ক'রে আসছেন সংগীতেব যন্ত্র ও ক$-শিল্পীরা | 
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, প্রধান থাটরূপের পরিবর্তন হওয়ায় (প্রাচীন 
মুখারী বা কাফীপ্রায় থাটের বিবতিত রূপ বিলাবল-থাট ) বর্তমান রাগরূপেও 
পরিবর্তন এসেছে । যেমন, প্রাচীন গৌরী-সংস্থান বা গৌবী-থাটের বর্তমান 
রূপ তৈরব-থাট (€হিন্দস্তানী ) বা মায়ামালবগেঁড কিংবা মায়ামালবগৌল 
(দক্ষিণী )। প্রাচীন কর্ণাট-থাট বর্তমানে খাম্বাজ-থাট, দেশাখ ব| দেবশাখ 
বর্তমানে বৃন্ধাবনাসারঙ্গেব অনুরূপ প্রভৃতি | কিন্তু এখানে 41750201070) বা 
এতিহবাহী ধারার একটি প্রশ্ন আছে । বৈজু বাঁওরা, নায়ক গোপাল, স্বামী 
হরিদাস, মিঞা তানসেন প্রভৃতি সংগীত-সাধকরা মধ্যযুগে যে যে প্রবন্ধগান 
যেযে বাগে রচনা করেছিলেন, কথিত যে, কিছু কিছু বিকৃত হলেও গুরু- 
শিষ্তপরম্পরায় সেই সেই গান ৫সই সেই রাগে আজও অনুশীলিত হয়ে আসছে। 
সংগাতশিক্ষার ক্ষেত্রে গায়কীধারার (5115) অন্ৃবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক । 
সুষ্তরাং রাগরূপের প্রশ্কাশে বা প্রতিফলনে' কিছু কিছু বিকৃতি আসা 
অনিবার্ধ *হলেও' মোটামুটিভাবে বাঙলার বিদগ্ধ কীর্নীয়াসমাজ যদি 
&ঁতিহাবাহী গুরুশিষ্যপারম্পর্য রক্ষা করে থাকেন, তবে রুচি অনুসারে 
কিংবা প্রয়োজনবোধে রাগরূপে পরিবর্তন স্থষ্টি করা কতটুকু সমীচীন তা 
ভেবে দেখার বিষয়। একথাও আবার ইতিহাসের দিক থেকে সত্যঞ্যে, 
প্রাচীন থাটে, রাগব্ধপে ও গীতিরীতি বা গায়কীপদ্ধর্তিতে কিছু কিছু পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে প্রাচীনের চেয়ে নূতন ব] বর্তমান হিন্দস্তানী ও কর্ণাটকী- 


১১৮ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


পদ্ধতিতে । সুতরাং ইতিহাসের দৃষ্টি ও মান উভয় ক্ষেত্রেই গৃহীত ও 
সমাদ্ৃত। ইতিহাস পুরাতনের অনুবর্তন করার ক্ষেত্রে যেমন প্রেরণা দান 
করে, তেমনি অপরিহার্ধ প্রাকৃতিক বিবর্তনরীতি অন্নসরণ ক'রে নৃতনের 
সংযোজন ও প্রতিফলনের ক্ষেত্রেও প্রেরণা দান করে। সুতরাং প্রাচীন ও 
নবীন এই কোন্‌ রীতির অনুসরণ গীতগোবিন্দ-পদগাঁনে ও তদনুসারী পদ্দীবলী- 
কীর্তনে সমীচীন তা নিয়ে নির্দিষ্ট আলোচনা আজো-পর্যস্ত ভারতের 
গীতশিল্পী ও সংগীতশাস্ত্রীরা বিশেষভাবে করেন শি। কাজেই গীতগোবিন্দ ও 
কীর্তনপদাবলী গীত হয়ে আসছে এখনো-পধন্ত নুতন নৃতন রাগে ও তালে” 
নিজ নিজ পদ্ধতি, দেশীয় রুচি, সম্প্রদায় ও গুরুশিষ্যবাহী শিক্ষার প্রমাণের 
কিংবা ইঙ্গিতের অন্ৃপাতে । বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, 
কবি জয়দেবের পরই (১) বড, চণ্ডীদাস কষ্ণকীর্তনে গুর্জরী, সৌবী, 
(সৌরাস্ট্রী?), দেশাগ-দেশাক-দেবশাঁক, দেশবরাভী, ভাটিআলী, মারহাঠা বা 
মারহাঁটি, কেদার, ধানৃষধী বা ধানসী, কোড, পাহাভীয় বা পাহাড়ী, 
বেলাবলী, মল্লার, বসন্ত, মালবশ্রী, শ্রীরাগ গুভূতি রাগের ব্যবভাঁব করেছেন । 
তারও পূর্বে ৫) রায় বামানন্দের পর্গগানে দেখ। যায়, নাটিকা, তুডী (তোডী) 
প্রভৃতি বাগেব ; (৩) মুবারী গুপ্তের পর্দে পটমঞ্জরী, কামোদ+ তথা (1), 
সুহই ব! সুহা ৫) বানুদেব ঘোষেব পদে ববাভী, জয়জয়স্তী, ভূপালী, গান্ধার, 
মায়ুর ; (৫) রূপ গোস্বামীর পদে গৌরী, গান্ধার প্রভৃতি এবং €৬) 
অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে ঘনশ্যাঁম-নরহরি চক্রবতাঁ, রাধামোহন ঠাকুর 
প্রভৃতির “ভক্তিরত্বাকর” “সংগীতসারসংগ্রহ", “গীতচন্দ্রোদয়”, “পাত সমুদ্র 
প্রভৃতি গ্রন্থেব পদগানে মঙ্গল; সিন্ধুডা, নট, খাম্বাব্তী, সা্*( সারঙ্গ ), কানর 
( কানাড] )* তিরোথা -ধানসী, পঠমঞ্জরী ব! পটমঞ্জরী প্রভৃতি রাগ এবং তাল 
হিসাবে মক, কনর্প” একতালি, জয়মঙ্গল, প্রতিমঠক, দশকোধী, রূপক- 
মক, পট, মধুর, বিজয়ানন্দ, মঠ বা উৎসাহ, নন্দন (নন্দরাগের নাম করেছেন 
রাণা কুম্ভ! ), সম, ঞ্ুব, বৃহদেকতালী প্রভৃতি । এ" সকল রাগ ও তালের 
রূপ ও প্রকাশ-সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচন1 করবো পরে পদ্দাবলীকীর্তন- 
প্র্গজে | এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিদগ্ধ মহাজন বা পদকর্তারাও কালের 
প্রবাহে নৃতন নৃতন রাগ ও নূতন নৃতন তালের সমাবেশ করেছেন তাদের 
বিভিন্ন রচনায়। কিন্তু পুরাতন, ও নৃতন রঃগ-সম্পর্কে একটি কথা এই যে, 


গীতগোবিন্দে রাগ ও তালের সমাবেশ . ১১৯ 


রচয়িত। ও শিল্পীরা রাগগুলির বূপপ্রকাশে প্রাচীন ধারারই অন্ুসরণ করেছেন 
সর্বতোভাবে। সামাজিক দৃষ্টি ও মানসিক রুচির মান ও রহস্য তাদের 
ক*ছে অবিদিত ছিল না, অথচ কীর্তনের সুর বা রাগপ্রয়োগনৈপৃণ্যে তাঁরা 
প্রাচীন রীতিবই অনুসারী । তাই এগ্প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বাঙলার 
বিদগ্ধ কীর্তনিয়াসমাজ চিবদিনই ছিলেন এবং এখনে! আছেন এঁতিহাবাহী 
গুরুশিস্তপরম্পরাঁর অন্ববাগী এবং সেই প্রাচীন ধারার উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা 
নিয়েই তার! অন্তশীলণ ও পরিবেশন কবেন পদাবলীকীর্তন। 

শি গীতগোবিন্দ-পদগানসম্পর্কে প্রবাদ যে, পুরীতে জগন্নাথ-মন্দিরে গীত- 
গোবিন্দের গীতপীতিই নাকি স্মরণ কবিয়ে দেয় আজো-পর্যস্ত বিশুদ্ধ পদ্ধতির 
কথা। কিন্তু যতটুকু অনুশীলন করার সে সন্বন্ধে সুযোগ পেয়েছি, তাতে 
প্রবাদাশ্রয়ী প্রামাণিকতা স্বীকার্ধ নয় বলেই মনে করি। হয়তো একথা 
ইতিহাসের দিক গ্রেকে সত্য যেত 27105 0০6) ৬/2৩ 1)6]0 11) 107)07101) 
05666100119 (011552. 16 5/93 0:0910. 00196 30100 17) 05100091551 15110 
[120202501505৬2 2100. 110 চ:০5০6]09065৬ঞ (047 0-1497 10.) 
07৩ 001700২6 44815756ঠ0, 08001747১1৫ কিন্ত পুরাব বতমান গীতবীতি 
বেশীব ভাগ কেত্রে প্রবাদ-প্রামাণিকতাবই সাক্ষ্য* বহন করে। দক্ষিণ- 
ভাগতেব তাঞ্জোগায় গীতিপ্দান্তিন পক্ষেও ঠিক এই এক কথাই বল। যায়, 
কেনন| তাঞ্জোরে গীতগোবিন্দ-1দগান যেভাবে গান করা হয়, তা অনেক 
বিশেষজ্ঞেব মতে সঠিক ও প্রাচীন গীতরীতির ধারক । কিন্তু মনে হয়, তাঁও 
বিশেষ পবীক্ষা কবে দেখা উচিত। বাঙলাঁদেশে কীর্তনীয়াসম্প্রদায়ও 
যেভাবে ও যে ধারায় বূর্মনে গীতগোবিন্দের পদ্গাঁন পরিবেশন করেন 
তাও যথাযথ কিনা অনুসন্ধানে বিষয় । 
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চতুর্দশ পবিচ্ছেদ 
॥ গাতগোবিন্দ ও পদাবলীকীর্তনে নায়ক-নায়িকা ॥ 


বৈষ্ণব-পদাবলীকী ৩ণে নায়ব-নাধিকাঙ্দে, তাৰ রসবিকাশ ও শাবতত্ই 
প্রধান। শাছাডা অপার্থিব বাখাকষ্চপীল1তত্বই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্্ীবাধ।ৰ বিচিত্র 
লীনাকাহিশীব আকাঁবে পদাবপীকীর্তনেব প্রধান বিষয়বস্তু । পদাবলীকীর্তনে 
মাথুব, বাদ, কলহান্তবিত, দান, শৌকাবিল।স, খগ্ডিত। প্রভৃতি পালা 
শ্ীবাধা-কৃষ্ণের অপ্রাক্ৃত প্রেষলীলাকাহিনীকে কেন্দ্র কল্ই স্থ্টি হযেছে। 
শ্রীবাধা ও গ্রী$ঞ্ সকল পালা ব। কীর্তনকাহিনীবই প্রাণবস্ত। কিন্তু পদাখলী- 
কীঙনে সমগ্র বাধাকৃষ্জলীলাকাহিনীৰ উৎসই গীতগোবিন্বকাব্য বা 
গীতগোবিনাপদগান। 
গীতগোবিন্দেব প্রথম সর্গেব প্রথম শ্লোকেই দেখি, কবি জয়দেব যমুনা- 
কুলবিহাপী শ্রীবাধা-কৃষ্চেব জয়গান কবেছেন-বাধামাধবযোর্জযন্তি যমুনা- 
কুলে বহঃ কেলয়£' | শুঙ্গাববসপ্রধান শ্রীবাধা কৃষ্ণেব যমুনাকুলে বিজনকেলি 
এবং বাধাকৃ্ণলীলামুখরিত এই গীতগোবিন্বকাব্য শুঙ্গাবপ্রধান-_ শুঙ্গাববস- 
প্রধানং হি কাব্যম'। গীতগোবিনে শ্রীবাধা-কৃহ3-সম্পকিত পদাংশ, যখা__ 
(ক) বসন্তে বাসন্তীকুুমসুকুমাবৈববয়বৈ- 
ভ্রমস্তীং কাস্তাবে বহুবিহিতকৃষ্ণান্ুসারণাম | 
৪ র্ গং 
বলদ্রাধাং রাধাং সবসমিদমূচে সহচরী। ১২৭ 
মাধবীকুদুমতুল্য কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা নিভৃত প্রদেশে শ্রীকষ্ের অন্বেষণে 


ব্যাকুলা। 


গীতগোবিন্দ ও পদ্দাবলীকীর্তনে নাধক-নায়িকা ১২১ 


(4) চন্দনচচিতনীলকলেবরপীতবসনবনমা'লী। 
্ ক 
হবিবিহ মুধবধূনিকবে বিলাপিনি 
বিলসতি কেলিপবে । ১1৪০ 


পীতখসনপবিহিত ধনমালী শ্রীরঞ্চ বিলাসমত্তা মুগ্ধা গোপবধৃগণকে নিয়ে 
কেলিবিলাসে বত। 
(গ) রাসোল্লাসভবণে বিভ্রমভূতামাভীযবামভ্রবাঁম 
অভ্যর্ণে পবিবভ্য নির্ভবমুবঃ প্রেমান্ধয়। বাধয়া। ১1৪৯ 
বাসোল্লাসে বিহ্বলচিন্ত গোপিগণেব সম্মুখেই শ্রীবাধ! শ্রীকৃষ্ণকে দৃটভাবে 
গ্রেমালিঙ্গণ দান করলেন । 
(ঘ) বিহবতি বনে বাধা সাধাবণপ্রণয়ে হবৌ । ২।১ 


ঠ 
শ্রীবাধ। নিরিচাবে সকল গোপাব সঙ্গে মিলিত হযে প্রীঞ্চের সঙ্গে বিহাব 
কবছেন। 
(৬) গোবিন্দং ব্জ হ্থগ্ৰবীগণরৃতং পশ্যামি হৃষ্তামি চ। ২1১৯ 


ব্রজদুন্দবাগণপবিরত গোবিন্দ শ্রীকষ্ণকে নিবীক্ষণ ক'বে সকণে আননিিত। 
(9) ক্সাবিবপি * * বাধামাধায় হৃদঘে তত্তাঁজ 
ব্রজঘুন্দগী। ৩1১ 
কংসাবী শ্রীকৃষ্ * * বাধাব পূর্ণ-অন্ুধ্যানে ব্রজাঙ্গনাগণেব সঙ্গ পরিত্যাগ 
করলেন। 
(ছ) ইতস্ততষ্টামন্সূতা বাধিকামনল্গবাণব্রণখিঞনমীনসঃ, * * বিষসাদ 
মাধবঃ | ৩২ 
অন্স্গবাণে বাখিতচিন্ত মাধব শরীক % * বাধিকাব দর্শন ন| পেয়ে 
অনুতাঁপ কবতে লাগলেন । 
(জ) যমুনাতীব-বানীবনিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্‌। 
প্রাহ প্রেমভবোদত্রান্তং মাধবং বাধিকাসখী ॥ ৪1১ 
যমুনাতটবতাঁ বেতসকুঞ্জে * * মাধব শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিকাব সখী এসে বল্লেন,। 
(ঝ) স্তনবিনিহিতমপি হাবমুদ্বাবম্। 


১০ ৪ টু 


১২২ পদ[বলীকীর্তনের ইতিহাস 


রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥ 81১১ 

হে শ্রীকষ, তোমার বিরহে শ্রীরাধা গৃহকে অরণযপ্রায় জ্ঞান করছেন। 
এভাবে ৪1১০১ ৫1১, ৫1২১১ ৫1২১ ৬১২১ ৭18২১ ১০১৭১ ১১1১১ ১১২১ ১১২৪৯ 
১১।৩২, ১২1১১ ১২২১ ১২1১৬ শ্লোকগুলিতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নামের উল্লেখ পাই 
এবং গীতগোবিন্দপদ-রচয়িতা কবিশেখর জয়দেব যে একান্তভাবে শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণেরঅন্নুগত ছিলেন তা “তৎ সর্বং জয়দেব পণ্ডিতকবেঃ কৃষ্কতানাত্বনঃ' 
(১২1২৭ /১ শ্লোকই প্রমাণ করে এবং তারি জন্য তার গীতগোবিন্দকাব্য “হরি- 
চরণস্মরণামবতশিয্রিতকলিকলুষজ্বরখগ্ডনে সমর্থ । রি 

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে»কবি জয়দেব আকষ্ণেরই পদ বন্দন1| করেছেন, 
শ্রীকৃষ্চেরই তিনি শরণাগত, কিন্তু সেখানে শ্রীরাধিকার বা শ্রারাধার নামের 
কোন উল্লেখ নাই। তাছাড1 এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, গীতগোবিন্দে র.. 
সর্গবন্ধে তথা প্রতিটি সর্গের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নামই »ম্প্ষিত, যেমন ১ম সর্গের 
নাম “সামোদ-দামোদর' ২য় সর্গের নাম “অক্লেশ-কেশব+ ওয় ৪র্থঃ ৫ম? ৬ষ্ঠ, ৭ম 
সর্গের নাম “মুধমধুসৃদন" স্রিগ্ধমধুসৃদন" 'সাকাজ্ফা-গুগুণীকাক্ষ? প্রিউবৈকৃঠ্', 
নাগর-নারায়ণ' প্রভৃতি। এ+সশ্বন্ধে আমর! পূর্বে আলোচনা করেছি। 
তাছাডা কবি জয়দেবের শ্রীকৃষ্চের স্বরূপ ও মহিমা-বর্ণনীভঙ্গীও একটু ভিন্ন 
ধরনের, কেনন! শ্রীমন্তাগবতে বৈষ্ণবভক্তিনিষাত ও মধুররস-সমুজ্জল 
শ্রীকঞ্চলীলার বর্ণনার সঙ্গে গীতগোবিন্দে জয়দেব-বধিত মধুরোজ্জল শ্রীকৃষ্ণ- 
লীলাবর্ণনার ঠিক এঁক্য ও সামঞ্স্ত নাই, বরং গীতগেোবিন্দের শ্রীকষ্ণলীলা- 
বর্ণনার সাদ্ৃশ্ঠ পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণকারের শ্রীকষ্চলীলাবর্ণনার সঙ্গে । 
গীতগোবিন্দে বণিত শ্রীরাধিকা বা শ্রীরাধার যে “উজ্জলরসের নায়িকা*-রূপের 
বর্ণনা পাওয়া যায় তার সাদৃশ্যও ঠিক শ্রীমন্তাগবতে পাওয়। যায় না। 
মোটকথা “ভগবদ্বপাসনার শরশ্বর্ধ ও মাধুধ !এ* ছু"টি দিক গীতগোবিন্দে ও 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সমান ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে”।২ অদ্ধেয় ডঃ সুশীল 
কুমার দে এ'সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন £ “বাঙালাঁদেশে রাধাকৃষ্ণের 


১। শ্রিকৃষে একতানঃ একাগ্রোহনন্যবৃতিবাত্মা মনো যস্ত তন্ত প্রীকৃষৈকাত্তভত্তস্যৈব 
সর্ণগুণাশ্রয়ত্বা দিত্যর্থ১- পুজ-রী গোস্বামী | 

২। ডঃ প্রীহ্বশীলকুমার দে-্্রণীত “নানা-নিবন্ধ' (১ম »ংক্করণ ১৯৫০ )-রন্থে জয়দেব ও 
গীতগোবিন্ম' পৃঃ ৪৬ 


গীতগোবিন্দ ও পদ্দাবলীকীর্তনে নায়ক-নায়িকা ১২৩ 


রসোপাসনা কি ভাবে বা কাহার দ্বার] প্রথম প্রবতিত হইয়াছিল তাহ 
নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা দুরূহ, কারণ তদানীন্তন বৈষ্ুবধর্মের ইতিহাসের 
সুস্প্ট পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। যতটুকু জান! যায়, তাহা হইতে 
এরূপ অন্থমান করিলে ভুল হইবে ন| যে, জয়দেব, ব্রদ্মবৈব্তপুরাঁণকার ও 
নিশ্বার্ক এই তিনজনই আপন-আপন অন্তভবের দ্বারা কোন অধুনালুপ্ত বৈষ্ণব- 
ভাবের কোন একটি ধাবা অনুসরণ করিয়াছেন । এই ধারা বোধ হয় পরবতী 
আীমভ্ভাগবত-প্রবতিত ধার! হইতে স্বতন্ত্র এবং ই[দ্িগকে পরস্পরের নিকট 
ধাপী বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন প্রমাণ নাই ।”৩ 

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিশ্চিতভাবে বোঝা যাঁয় যে, কবি 
জয়দেব শ্রীমত্তাগবতে বণিত শুঙ্গাররসবন্থল শ্রীরাধাকঞ্চের লীলাবিলাসতত্তের 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গীতগোবিন্দপদগান রচনা কবেন নি, কেননা 
শ্রীঘপ্তাগবতে রাধাকষ্ণলীলামাধূর্য রসতত্বে পরিণত 'এবং অপ্রাকত সেই তত্ব 
ও তত্বের আম্বাদন। কিন্তু কবি জযদেবের গীতগোবিন্দ-রচনাব রসমাধুর্ষ 
একেবারে শুদ্ধ অপ্ররকৃত তত্বেব রুপ গ্রহণ কবে নশি। “ববং তাভার বচনায় 
অপ্রাক্তেব সহিত" প্রাকৃত, ভক্তিব সহিত প্রীতি, কগ্পনাৰ সহিত বাস্তব- 
অনুভূতি একাকারে মিশিষ| [াখাছে ”। কবি জয়দেব শ্রীরাধা-কঞষ্জের চিরম্তন 
প্রেমলীলাই বর্শশ| করেছেন । তার পদগানে সেই প্রেমলীলা বাস্তব বিরহ- 
বেদনা, সুখ-ছুঃখ* আশা-আকাজ্জাব অতীত হয়ে ধ্যানগম্য শিত্যবৃন্দীবনের 
স্থষ্টি কবেনি, বরং প্প্রাকঙ প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবি-রূপে অপ্রাকৃতিক বৃন্দাবন- 
লীলা, মানবোচিত ভাব'ও আশার উজ্জল ও গীতিময় শব্দচিত্রপরম্পরায় 
সর্বসাধারণেব অধিগ।ম ভইফ্ছে। এই বাস্তব ও কল্পনাব সংযোগ অতীক্দ্রিয 
ও ইন্ড্রিয়গত ভাঁবেব মিএণ,- ইহাই গীতগোবিন্দের অন্তর্গত কাব্যবস্ত” ।8 
হ্বতরাং'এ ই গীতগে [বিন্বকাঁব”সবিশেষ থেকে পরিশেষে নিধিশেষ রসোপলব্ধির 
আনন্দরাজ্পযে প্রঠিষিত হয়েছে বলা যায় । 

শদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীহরেকষ্ মুখোপাধ্যায় বলেছেন £ পশ্রীমন্তাগবতে থে 
রহস্য গুপ্ত ছিল, গীতগোবিন্দে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে” ৫ এবং এই মতের 


এর এ স্পেস 


৩। এ, পৃঃ ৪৭ 
৪। ডঃ এস. কে, দে: 'নানা-নিবন্ধ' (জয়দেব ও গীতগোবিন্দ ), পৃঃ ৫২ 
৫। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্ব ( ৩য় সংস্করণ, ১৩৬২ )১ পৃঃ ১২৪ 





১২৪ পদাবলীকীর্তনের ইতিহস 


পরিপোষণে তিনি পুনরায় বলেছেন £ “কবি জয়দেব যে শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন, উভয় গ্রন্থের শ্রীশ্রীরাসলীলার বর্ণানাতেও তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়।”৯ কিন্তু শ্রীপ্তাগবতের রাসপঞ্ধাধ্যায়ের “কাচিং সমং মুকুন্দে 
« ক্গ তস্যৈে মামঞ্চ বহ্বদাৎ' (৯-১০ শ্লোক ) এবং গীতগোবিন্দের “গীনপয়ো- 
ধরভারভবেণ * * কাচিহ্দঞ্চতপঞ্চমরাগম্” (১1৪১) শ্রোকছুটির অর্থ ও 
ভাবেব যথার্থ কোন সাদৃশ্য নাই, কেননা ষডজাদি সাত লৌকিক স্বর এবং 
রামায়ণোক্ত (৪র্থ কাণ্ড) ও নাটাশাস্ত্রোক্ত (২৮শ অধ্যায় )ষাঁড়জী, আর্ধভী 
প্রভৃতি সাতটি শুদ্ধজাতি, জাতিরাঁগ বা জাতিগানের সঙ্গে পঞ্চম-উপলন্ষিষ্ত 
পঞ্চমরাগের কিংবা গীতগোবিন্দের “বাগ দেবতাচরিত * * করোতি 
জয়দেব-কবিঃ প্রবন্ধম্ণ (১1২) এবং শ্রীমন্ভাগবতের “তদ্বাগ বিসর্গো *্গ * 
শণত্তি সাধবঃ (১ম স্বন্ধ, «ম অধ্যায়) শ্লোকছ্ব'টির ভাববস্তব মধ্যেও 
কোন প্রাসজিক এঁক্য নাই।৭ তাই গীতগোবিন্ব-পদগান শ্রীমন্মহাপ্রভু 
চৈতন্যুদেব, শ্ীচৈতন্যপরিকরগণ এবং পরবর্তী বৈষঞ্জচবসমাজ ও বৈষ্ঞবশাস্ত্বের 
একান্ত উপজীব্য ও পরম্রদ্ধার বস্তরূপে পরিগণিত হলেও ৮ শ্রীমভ্ভাগবতের 
কোন প্রভাব অধিকাংশ পণ্ডিত গীতগো বিন্দকাব্যে বা গাতগোবিনপদগানে 
লক্ষ্য করেন নি। এ'প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডর সুশীলকুমার দে-র সুচিন্তিত 
অভিমত উল্লেখ ক'রে বলি £ “আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্তপূরাণের 
শৃঙ্গাররসবহুল রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসই জয়দেবের কবি-কল্পনাকে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছে । গীতগোবিন্দর__ 
আকাশ মেছবর মেঘে, দ্রমে শ্টাম-বনভূমি, 
রাত্রি এখন ভীরু এরে রাধে, গৃহে লয়ে যাও তুমি” 


৬। এ পৃঃ ১৪১ 

৭। কেনন! ন্ববঃ তাল, বাগ, তাল, পাট, ধাতু প্রভৃতি ষড়-্রুক্ত প্রবন্ষগান গীতগোবিন্দ 
এবং সাধুজনগণেব শ্রুতি, গীত ও গৃহীত শব্দালঙ.কারযুক্ত শ্লোকবাক্য এক পর্যায়তুক্ত নয়। 

৮। পণ্ডিত প্রীহবেকৃষণ মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন £ «গৌড়ীয় বৈষণবসম্প্রদায় শ্রীগীতগোষিন্দ 
্রস্থধানিকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু প্রেমধর্মেব অন্যতম সুতরগ্রস্থরূপে-শ্রীমন্তাগবতেব কবিতময় ভাস্ু- 
রূঞ্ধেই গ্রহণ করিযাছেনগ। («কবি জয়দেবও শ্রীগীতগোবিন্দ” ৩য় সংস্করণ পৃঃ ১৩৯)। 
তাছাড়া রায় রামানন্ৰ নাকি শ্বীকার করতেন যে, কবি জয়দেব পমস্ভাগবত অপেক্ষা গীত- 
গাধিন্দে রাধাপ্রেমেব উৎকর্ষ দেখিযেছেন। শীতগোবিন্দ ৩২ ফ্লোক দষ্টব্য। 
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নন্দের এই আদেশে চলিত আধারকুগ্রনীডে 
রাঁধামাধবের নির্জন-কেলি জয়তু যমুনাতীরে ! 

এই ভাবের উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রাচীনতর পুরাণে খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না, বরং ব্রক্গবৈবর্তপুরাণে শ্রীকষ্ণজন্মথণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বণিত 
বিষয়েব সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। জয়দেবেব কাঁবো বসন্ত- 
কালীন বাসেব বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্ত শ্রীমন্তাগবতের বাস শরৎকালীন । 
গোগীলীলার কথ আছে, কিন্ত শ্রীরাধার প্রত্যক্ষ উল্লেখ শ্রমদ্ভাগবতে পাঁওয়। 
ষীয় না। ব্রন্মবৈবর্তপুবাণের মতো! জয়দেবেব কাব্যে শ্রীবাধাকে রসস্বরূপ 
শ্রীকৃষ্ণেব সকল বিল।সলীলাব কেন্দ্রবূপে অঙ্কিত কর! হহয়াছে । ইহা আবও 
উল্লেখযোগ্য, ত্য, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণকার শ্রীকৃষ্ণ-বাধার নিয়মিত বিবাহের 
"অনুষ্ঠান করিয়া পবকীয়াবাদের সমর্থশ কবেন নাই, গীতগোবিন্দ আলোচনা 
করিলেও “পরকীয়াতাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলবি হয় না'__এ'কথা 
গীতগোবিন্দের সুষোগ্য' বৈষ্ণবপ্রবব শ্রীযুক্ত হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ।ও স্বীকার 
কবিয়াছেন। ভগৃবদুূপাসনাব এম্বর্য ও মাধুর্য এই ছুইটি দিকই গীতগোবিন্দে 
ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুবাণে সমানভাবে প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে ।”৯ ভঃ সুশীলকুমাব 
তাব 5০75%7৮ 17//872/76-গ্রন্থেও৯০ অনুরূপ মন্তব্য ক'বে বলেছেন £ 
“ [17615 216 702191151115005 1১০0/591) 07০ 06200061760 109 .]85806৬2, 078 
(1) 0106 13910 2170 00৩ 73701,770-5060760-1)1075750 01) 079 0611217 0£ 
07০ 1২80175-11191008, 1656100. 2100 15 500০০-61151005 1905১1101110065 
2] 2, ৬1৬14 109০155-087 0 56185010005 0119] ) 100৮ 00616 15 100 
00700181515 [900০6 01952065225 10061016017655 1০ (1)০ 101802, 
বি০: ১৪ 1 019192015 0)20 002 5০99105 ০৫ 125805525 17910112610 
ড/83 1085 [779]709-0001 1666110 ০ 07৩ ওঃ 81%7005060১ ৬/1)101 
2৮০91059811] 017606 0)61)01010 01 13501)9, 2170 06901113965 096 27900110021 
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১২৬ পদ্দাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্জ মুখোপাধ্যায় “কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থের 
ভূমিকায় শ্রীমন্তাগবদোক্ত “শারদ-রাঁস' ও গীতগোবিন্দে-বধিত “বাসন্ত-রাস'- 
বর্ণনা ক'রে ছু'টির পার্থক্য সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন । তিনি লিখেছেন ঃ 
"শারদ-রাঁসে কাত্যায়ণীব্রতপরায়ণা কুমারীগণের কামনা পূর্ণ করাই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল। এই ব্রতপরায়ণা কুমারীগণ- শ্রুতিচরী ও খধিচরী 
গোপীগণ- কাত্যায়ণীদেবীব নিকট নন্দমগোপনন্দনকে পতিবূপে পাইবার 
কামনা করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে আরবাধিকা অথবা তাহার যুথভুক্তা কোন 
গে[গী ছিলেন না । * * কৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় তাহারা সকলেই আত্মবিস্বৃত 
হইযাছিলেন। তাহাদের সৌভাগ্যকে সম্পূর্ণ করিবাব জন্য কৃষ্ণ তাহাদিগকে 
ত।ঁগ কবিযাছিলেন, এবং তাহাদের পধপ্রদর্শনের জন্যই সকলেব মধ্য হইতে 
পৃথক করিয়া শ্রীমতী বাধাকে পথের মাঝখানে একাকী রাখিযা গিয়াছিলেন ? 
যুগল-পদাঙ্ক অনুসরণ কবিতে করিতে গোগীগণ শ্রীমতীর সঙ্গ লাত করেন 
এবং তাহারই কৃপায় শ্রীকঞ্ণ-সঙ্গ প্রাপ্ত হন। রাঁসমণ্ডলে কষ্চ সকলকেই 
সন্তষ্ট কয়িয়াছিলেন | * * ইহাই শাবদ-র।'স। বাসম্ত-রাস কিন্তু অন্রূপ | 
এই লীলার শ্রীবাধা সম্যক সচেতন রহিয়াছেন। * * শ্রীকৃষ্জকে তিনি একা 
পাইতে চাহেন না। কিন্ত তিনি দান না করিলে শ্রীকৃষ্ণ কেন অন্যের 
হইবেন, কিরূপে তিনি অন্যের নিকট যাইবেন_এ'কথা তিনি বুঝিতে 
পারেন না। এই অভিমানেই তিনি কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা। ** শ্রীমতীর 
এই অভিমান ছিল বলিয়াই বাসন্ত বাসে তিনি রাসমগ্ডল ত্যাগ করিয়াছিলেন । 
বাসস্ত-রাসে শ্রীবাধাকে হারাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিবহ এক অপূর্ব বন্ত। কৰি 
জয়দেব এই অভিমান--এই অপূর্বতার উজ্জল আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। 
এই আলেখ্যই বাসন্ত-রাস।”১২ সুতরাং কবি জয়দেবের বর্ণনা, থেকে 
এ*কথা সহজেই অনুমান কর] যায় যে, প্রীমন্ভাগবতের দ্বার তিনি প্রভাবিত 
হন নি, অথবা! তত্ব প্রধান শ্রীমন্তাগবতের ঠিক আপ্রকৃত রাধাকুষ্ণমাধূর্বলীল! 
তিনি অনুসরণ করেন নি। 

এক্ষণে বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের পাদভূমি বা পটভূমিকা গীতগোবিন্- 
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7১৫78 57 7087721 (1942), 0০. 7740, 
১২। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোধিন্দ ( ৩য় সংহ্করণ) ১৩৬ৎ ), পৃঃ ১৩৯-১৪* 
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পাঁগানের নায়ক-নায়িকা-সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পদাবলী- 
কীর্তেনের মাধুষ ও লীলার নায়ক-নায়িকার কথাই বিশেষ ভাবে মনে* পড়ে 
এবং পর্দাবলীকীর্তনের প্রসঙ্গে পরে এ' সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচন। 
করলেও এখানে নায়ক-নায়িকা সম্পর্কে এট্রুকু বল যায় যে, বিশ্বনাথ 
চক্রবতী-প্রণীত “সাহিত্যদর্পন১ গীতান্বরদাসের সংস্কৃত “রসমঞ্জরী', 
ভানুদত্তেব রসমঞ্জরীব পদ্যাহ্বব[দ, শ্রীক্ঘপ গোস্বামীর “উজ্বলশীলমণি” প্রভৃতি 
অলঙ্কার ও রস-গ্রন্থে বিশেষভাবে অইনাস্িকার রসোজ্জল বর্ণনা নিহিত 
থশক্চলে ও এ অই নায়িকার প্রত্যেকের আট প্রকার ভেদ দশিত হয়নি। 
তবে পীতান্বরদাসের “বসমঞ্জরী' কিংবা শশিশেখর তথা শেখর-ভ্রাতৃদ্বয়ের 
“নায়িকারত্ুমাল।'-য় অধ্টনায়িকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অষ্ট প্রকার ভেদের 
উল্লেখ দেখা যায়। অবশ্ঠ প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকদেব অনুসৃত তর্কশাস্ত্রের বিচারে 
বা তাদের দৃষ্টির পবিপ্রেক্ষণে অই্টনায়িকার কল্পিত ভেদগুলির স্বতস্ত্র বাস্তব 
সত স্বীকৃত হয়নি, পরস্ত তার! নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন অন্নুভাব ও ব্যভি- 
চারীভাব রূপেই স্বীকার করেছেন, তথাপি পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জবী'-গ্রন্থে ও 
বিশেষভাবে “নায়িকারত্ুমাল1” গ্রন্থে সক্কলয়িত] শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের 
ভনিতাযুক্ত পদ্াবলীতে তাদের সত্তার ও নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
অষ্টনায়িকার প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পীতাম্বরদাসের “রস-মঞ্জরী, 
-গ্রন্থে “প্রাস্তৎপতিকা” নাম্মী নবমী নায়িকারও উল্লেখ দেখা যায় এবং মুগ্ধা, 
মধ্যা, প্রগলভা1, পরকীয়া ও গণিকাঙ্্দে এবং অভিসারিকা প্রভৃতি নববিধ 
শায়িকার প্রত্যেকটির পাঁচটি ক'রে কবিত্ব ও রসপূর্ণ পদের সন্ধান পাওয়া 
যায় (ভাহুদত্ত-কৃত পদ্যান্রুবাদও দ্রধটব্য)। সুতরাং পরে পদাঁবলীকীততনের 
নায়ক-নায়িকারদদের ভেদ, ভাব ও রসমাধুধেপ বিশদভাবে আলোনা 
করলেও বর্তমানে, প্রাচীন পদসাহিত্যে সুপপ্ডিত সভীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত 
ভ্রীশ্রীনায্রিকারত্ুমালা”-গ্রন্থে চৌষট নায়িকা ও প্রাচীন পদকর্তা শশিশেখর ও 
চন্দ্রশেখরের ভনিতাযুক্ত পদাবলীর কিছু অংশ এখানে আলোচনা করার চেষ্টা 
করবে৷ পরবতী আলোচন।র পটভূমিকা (১০০৮৪০5৭) রচনা করার জন্য । 
নায়িকারত্বমাল।' গ্রশ্থের»৩ প্রারস্তে উদ্ধত দেখা যায় 
যথা শ্রীগীতাবল্যাম-_- 
১৩। সন ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত 
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১২৮ পাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


অথাভিসারিকা বাসকসজ্জাপ্যুৎকঠিতা তথা। 
বিপ্রলন্ধা খণ্ডিতা চ কলহাস্তরিতাঁপরা ॥ 
প্রোষিতপ্রেয়সী প্রোক্তা তথা স্বাধীনতর্তূকা। 
ইত্যফৌ নায়িকাভেদা রসতন্ত্রে প্রকীতিতাঃ। 
অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্িতা, বিপ্রলন্ধ1, খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা, 
প্রোষিতপ্রেয়সী বাঁ প্রোফিতভর্ত,কা ও স্বাধীনভর্ত কা এই, আট প্রকার 
নায়িকাভেদ-সম্পর্কে আলোচনাব পূর্বে এখানে বলা প্রয়োজন যে, 
'নায়িকারত্ত্মালা” বা শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের-ভনিতাযুক্ত পদাবলী সম্ভবত 
১৫০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়, কেননা ১৫৮০ শকে লিখিত 
পীতান্বরদাসের “রসমঞ্ীরী? গ্রস্থেব পুঁথিতে (অনুযন ২৬৯ বৎসর পূর্বে 
সম্কলিত ) শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের কোন পদের উল্লেখ দেখা যায় না । 
তাছাড। মহারাজ নন্দকুমারের আচার্ধদেব বৈষ্ণবাচার্ধ ও পদকর্ত| রাঁধামোহন 
ঠাকুরের৯৪ পরবতী পদকর্তা বা পদসঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাীসের বিরাট 
পদকল্পতরু"গ্রন্থেও শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর এবং নায়িকারত্ুমালার 
বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এজন্য অনেকে শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর 
ভাতৃদ্বয়ের সঙ্কলিত পদগুলিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ 
করেন। কিন্তু পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় “নাধিকারত্বমাল।'-গ্রন্থে পদাবলী- 
কীর্তনের অন্যতম উপদাঁন-রূপে শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের পদ্গুলির প্রামাণ্য 
ও সার্থকতা স্বীকার করেছেন। তাচ্াঁডা এই পদগুলি অনেক কারণে 
দুষ্রাপ্যও ছিল, এজন্য বর্তমানে আমাদের আলোচনায় পুবাভাস-রূপে 
“নায়িকারতুমালা-র ভিত্তিতে শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের পদের পরিপ্রেক্ষিতে 
নায়ক-নায়িকা ও বেঞ্চব-পদাবলীতে রস ও ভাব-বিকাশের কথঞ্চিং 
আলোচন! করতে এখানে চেষ্টা করেছি। ! 
নোয়িকারত্বমালা'গ্রন্থে অষ্টনায়িকার উল্লেখের পরেই প্রথম নায়িক| 
“অভিসারিকা”-র অষ্টবিধ লক্ষণ “গীতাবলী" থেকে উদ্ধৃত কর! হয়েছে__ 
যা পর্য,যৎসুকচিভ্তাতিমদেন মদনেন চ। 
আত্মন"*ভিসরে কান্তং সা ভবেদভিসারিকা ॥ 
১৪। পদরুর্তা রাধামোহন ঠাকুবের পদাবলী ও সাঙ্গীতিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচন! 
এগ্রন্থেব পববর্তী ভাগে করবো । 


৫ 


ৰা 
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গীতগোবিন্দ ও পদাবলীকীর্তনে নায়ক-নায়িকা! ১২৯ 


অর্থাৎ যে নায়িকা অতিশয় যৌবন-মদ ও মদন-বিকার দ্বারা উৎকষ্ঠিত 
চিত্ত হয়ে নিজ কান্ত ব| নায়কের নিকট অভিসার করেন তাকেই 
“অভিসারিকা” বলা হয়। এই অভিসারিকা আট প্র ার-_ 


জ্যোৎস্ী চ তামসী টব বর্ধাস্বথ দিবা মতা । 
কুম্কাটিকা তীর্থযাত্রা! চোন্মতা৷ সঞ্চরাপি চ ॥ 
অর্থাৎ অভিসাবিকা জ্যোৎস্সী, তামসী, বর্ধাভিসাবিকা, দিবাভিস।বিকা, 
কুজ্াটিকা ভিসারিক।, তীর্থযা ত্রাভিসারিকা, উন্মন্তা ও সঞ্চবা-ভেদে অভিসারিক! 
আট প্রকার । 
এবপব জ্যোৎশ্ী প্রভৃতি আট প্রকাৰ অভিসারিকার পরিচয় দিয়েছেন 
পদরচয়িতাব। সুপলিত স্কৃত পদে মাধ্যমে । যেমন 
| কৃচ-কলসভরার্তা কেশাবি-ক্ষণ-মধ্য।॥ 
বিপুলঙর-নিতম্বা পক-বিস্বাধবোষী | 
ধবল-বসন-বেশ| মালতী-বদ্ধ-কেশ! 
নিধুবন-রস-পু্জং যাতি রাধা নিকু্জম্‌ || 
পদগুলির ছন্দসজ্জ!, রচন] ও সাহিত্য সুললিত ও বসপূর্ণ । অনেকে এই বৈষ্ণব- 
পদ-সাহিত্যে শুঙ্গাররসাত্মক বর্ণনায় মধ্যে কামগন্ধের সন্ধান পান, কিন্তু এই 
শৃ্ারবস বিশ্বসুষ্ির আদিরস ও অপূর্ব কল্পন_যে রস ও কল্পনাকে নিয়ে বিশ্ব- 
বচয়িতা ইঈশ্বব বিরাট সৃষ্টি বচন! করেছেন অগণিত মানুষের শান্তি ও মুক্তির 
জন্য । পরবর্তী প্রস্তরমন্দিয় বা! গুহামন্দিরগুলিতে শুঙ্গ|ররসাস্্ক মৃতিব লীলা- 
বিলাসের পিছনেও অপাথিব ভাবমাধূর্ষের বিকাশ বা প্রলেপ দেখা যায় সৃষ্টি 
মধ্য দিয়ে অ্রষ্টা ভগবানের সন্নিধানে রসপিপাসু মাহ্ষকে উপনীত হবার জন্য । 
শশিশেখর ও চন্দ্রশেখব-্বচিত পদগুলির সঙ্গে শাস্ত্রীয় ধানণী (ধানেশ্রী ), 
মল্লার বা, মল্লারিকা, ভূপালিকা বাঁ ভূপালী, মঙ্গল-ধানশী, বরাভী, সৌরঠী 
( সৌরাস্্রী), মাযুরী। কল্যাণ বা কল্যাণী প্রভৃতি রাঁগেরও সমাবেশ দেখা 
যাঁয়ঃ যেমন দেখা যায সকল প্রাচীন ও নবীন বৈষ্ণব-পদাবলীতে | “নায়িকা- 
রত্বমালা” গ্রন্থে দেখা যায়, অষ্টনায়িকার প্রতিটি রূপ্ভেদের প্রারস্তে গীতাব্লী 
কিংবা শ্রীমন্তাগবত থেকে সংস্কৃত স্লোক উদ্ধৃত কর! হয়েছে। যেমন, অন্ুকুলার 
বর্ণনার প্রারভ্তে দেখা যায়_- | 
৯ 


১৩০ পদ্দাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


শ্রীমদ্তাগবতে যথা__ 

অনয়াবাধিতো নুন" ভগবান্‌ হবিবীশ্ববঃ | 

ননে। বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনযদ্রহঃ ॥ 
অর্থাৎ অকুকুল] স্বাধীনভর্তুকাব বর্ণন। শ্রীমদ্তাগবতে পাওয়া যায় যে, এই 
নায়িকা-কর্তৃক নিশ্চয়ই ভগবান শ্রীহরি আবাধিত হয়েছেন, যে জন্য গোবিন্দ 
প্রসন্ন হয়ে ও আমাদেব পরিত্যাগ কবে এ" অনুকূল! নায়িকাকে সঙ্গে নিয়েই 
নিজশে গমন করেছেন৷ শশিশেখব করুণাশ্রী-বাগে ৫) বসাধিত ব্রজবক্রি- 
ভাষায় বর্ণনা কবেছেন-__ 


এই যে নাগবী আবাধিল হবি 
নিশ্যয কহিলু তোবে। 
প্রাণেবৰ গোবিন্দ পাইযা আনন্দ 


সঙ্গতি লইল যবে ॥ 
আমা সবাকাবে , পবিতবি দুখে 
তাবে লৈযা সঙ্গোপনে | 


মদন-বিলাস কবে পবকাশ 
বুঝিলাম অন্ুমানে ॥ 

বমশী-বমন ছু" পদচিহ্ন 
পড়িয়৷ আছয়ে পথে। 

মাফবী পতাক। ধ্বজ ৬র্ধবেখা 
বজব অঙ্কুশ তাতে ॥ , 

আমবা গোপিনী সবে ভাগিহীশী 
ভাগ্যবতাঁ এই নাবি। 

শশি (শশী ) কহে সতি বরজ-যুবতি 
তাবে অনুকূল হবি ॥ 


পিতাম্ববদাসেব “রসমঞ্জবী+ গ্রন্থটি বিদ্ধ বৈষ্ণব-সাধকগণেব সমাজে 
বিশেষভাবে সমাদৃত ॥ অষ্নায়িকাব প্রসঙ্গে '্রীশ্রীনায়িকাধত্বমালা'-র মতো! 
পীতাম্ববদাস-রচিত এবং ভানুদত্তের পদ্যানুবাদ “রসমঞ্জরী' থেকে সামান্ত-কিছু 
রস-ভাব তত্ব নিয়ে এখানে আলোচনা করছি । শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ বস 


গীতগোবিন্দ ও পদাবলীকীর্তনে নায়ক-নায়িকা ১৩১ 


“রসমঞ্জরী'১ গ্রস্থের সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছেন। অরদ্ধেয় নগেন্্রনাধ বসু 
লিখেছেন, মিথিলাবাসী গণপতিনাথের পুত্র ভাহ্বদূত পীতান্বরদাসের “রসমঞ্জরী' 
গ্রন্থটির পগ্যান্ববাদ করেন । “রসমঞ্জরী” গ্রন্থের উপর অনন্ত পণ্ডিতরচিত 
“বাঙ্গার্থকৌমুদী” আনন্দশঙ্া-রচিত 'ব্যঙ্গর্থীপিকা”,  নাগেশভট্ট-রচিত 
“রসমঞ্জরী প্রকাশ'» হরিবংশভট্ট-রচিত “রিসমঞ্জরীটাক।'১ হরিবংশভট্টের পুত্র 
গোপালভট্ট-রচিত “'রসিকরঙ্গিশী', নৃসিংহাত্জ বোপদেব-কৃত “রসমঞ্জরী- 
বিকাশ", লক্ষ্মীধরাত্মজ বিশ্বেশ্বর-রচিত “সমঞ্জসা', শেষনৃসিংহাত্বজ শেষ- 
ছিদ্মণি-রচিত “রসমঞ্জরীপরিমল"', ব্রজরাজ দীক্ষিতের “রসিকরঞঙ্জন' প্রভৃতি 
টাকা ও ভাগ্ত প্রসিদ্ধ । 

বাংলাতাষায় সম্ভবত মহারাজ কৃষ্ণন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারত- 
চুক্্রই প্রথমে “রসমঞ্জরী, গ্রন্থের প্রচারক । অবশ্ঠট তিনি সংস্কৃত “চোরপধ্ধাশৎ' 
কাব্যের যে পদ্ভান্ুবাদ ও শিখরিণী ছন্দে “নাগাষ্টক”রচন| করেন তাদের ভাব 
ও ভাষা “রসমঞ্জবী'-গ্রন্থের ভাবের উদ্বোধক। তাছাড। পীতান্বরদাসের সংস্কৃত 
“রসমঞ্জরী”ও ভানুদত্তেব পছ্যানুবাদযুক্ত রসমঞ্জবীর আদর্শে ভারতচন্দ্র একখানি 
“রসমঞ্জরা” গ্রন্থও রটন1 কবেন | সাহিত্যসআট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাবত- 
চন্দ্রের রসমঞ্জরীব বিশেষ সমাদর দিয়েছেন । “জয়দেব ও বিদ্যাপতি' নিবন্ধে 
শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র ভাবতচন্দ্রের “রসমঞ্জরী'-গ্রন্থকে শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য বলে প্রশংসা 
করেছেন । শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় ভাহুদত্ত-কৃত “রসমঞ্জরী? গ্রন্থের বাংলা-পদ্যান্ন 
বাদের২ ভূমিকায় করেছেন : *ভান্ুদত্ত প্রোষিতভর্তৃকা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার 
প্রত্যেকের যুগ্ধা, মধ্য, প্রগল্ভা, পরকীয়া ও গণিকা-ভেদে যে স্বতন্ত্র উদাহরণ 
দিয়াছেন, সেস্থলে ভারতচন্ত্র প্রোধিতভর্তৃকা ইত]দির মুগ্ধা প্রভৃতি নায়িকা- 
নিবিশেষে কেবল একটি করিয়া উদাহরণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং 
সংস্কৃত *রসমঞ্জরীর, বিচারাত্বঁক অধিকাংশ স্থলই বাহুল্য-ভয়ে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন্‌।” তাহলেও ভান্ুদত্তের রসমগ্ররীর বাংলা-পপ্ান্থবাদের মতো 
ভারতচন্দ্রে রসমঞ্জরীও রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদরণীয় বলে গণ্য । 


১। গীতাম্ববদাসেব 'রসমপ্ররী" ত্রেমাসিক সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা বঙ্গাব্দ ১৩০৬ 


শও্কে প্রকাশিত হয। 
২| বসস্তকুমাব চক্রবর্তী-কর্তৃক কলিকাতা মডেল লাহত্রেবা থেকে ১৩২* সালে 


প্রকাশিত। 


১৩২ পর্দাবলীকার্তনের ইতিহাস 


শন্ধেয় সতীশচন্দ্র রায় লিখেছেন, সংস্কৃত ভাষায় ভরত মুনি-প্রণীত “নাট্য- 
শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ নির্বাচিত হইলেও রুদ্রভট্ট-প্রণীত 
'শৃঙ্গ।রতিলক' ভান্বদত-প্রণীত-রসমঞ্জরী” পদ্যান্নবাদ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী- 
প্রণীত “সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিত নায়ক-নায়িকার যে 
বিস্তৃত বিভাগ ও পরিচয় আছে, ভরতেব নাট্্শাস্ত্রে ঠিক সে রকম নাই!” 
পুনরায় “শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে মধুবভাবাত্মক বৈষ্ণবধর্মের প্রভূত উৎকর্ষ 
সাধিত হওয়ায় পরবতী বৈষ্ণবাচার্য ও বৈষ্ণব-কবিদ্িগের দ্বারা এই বিষয়টি 
যেইবূপ উৎকৃষ্টপে আলোচিত ও পল্পবিত হইয়াছে সেইব্ূপ আর কোধাক্ 
হয নাই। সুপ্রসিদ্ধ দ্ধপ গোস্বামী-প্রণীত “উজ্জলনীলমণি” নামক অপূর্ব 
গ্রন্থ রসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ দর্শন ও প্রায় সার্ধশত বৈষ্ণব-কবির সুললিত 
পাীবলীকে ইহা কবিত্বপূর্ণ উদাহরণ বলিষা গণ্য করা! য'উতে পারে । * 
বাংলাভাষায় বৈষ্ব-কর্বি কঞ্খদাস-প্রণীত প্তিক্তমাল গ্রস্থের অন্তর্গত 
রস-পরিচ্ছেদে ও ভাবতচন্দ্র রায়ের প্রণীত “রসমঞ্জরী প্রভৃতি ২।৩ খান! গ্রন্থ 
ব্যতীত যদিও এই বিষয়ে স্বতন্্ গ্রন্থ রচিত হয় নাই, তথাপি বৈষব-কবি ও 
কীর্তন-গায়কদিগের প্রসাঁদে পরকীয়া, মুগ্া, মব), বাঁসকপজ্ঞা, অভিসারিকা, 
কলহান্তরিত। প্রভৃতি রসশাস্ত্রের পাবিভাষিক শব্দগুলি আমাদিগের অধি- 
কাংশের শিকটেই অপরিচিত নহে। “পদকল্পতরু' নামক হ্বরহৎ পদাবলী- 
সংগ্রহের সঙ্কলয়িতা বেষ্ব্দাস এ গ্রন্থে উজ্লনীলমণির বণিত ক্রম অনুসাবে 
বৈষ্চব-কবিদিগের পদাবলী বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে 
পারিভাষিক শব্গুলির লক্ষণ দেওয়ার জন্য উজ্জ্বলনীলমণি' হইতে সংস্কৃত 
কারিকাতে সংস্কৃত উদ!হরণ শ্লোক উদ্ধত করিয়]ছেন।” 
পীতাম্বরপাসের সংস্কৃত “রসমঞ্জরী' গ্রন্থে অভিসারিকা-সম্পর্কে দেখি-- 
কান্তাধিনী তু যা যাতি- « 
সঙ্কেতং সাভিসাবিকা। 
পদ্যান্ববাদে দেখি-_ 
সেই অভিগার হয় পুন অষ্ট প্রকার 
জোতৎক্টী তামপী বর্ধা দিবা-অভিপার ॥ 
কুজ্বাটিকা তীর্থযাত্রা! উন্মত্তা সঞ্চর] | 
গীতপদ্মরসশান্ত্রে সর্বজন্বোৎকরা ॥ 


গীতগোবিন্দ ও পদাবলীকীর্তনে নায়কশ্নায়িক। ১৩৩ 


এর পর গ্রন্থকার সঙ্গীত-দামোদর €(১৬শ শতক) থেকে এর নিদর্শন 
দিয়েছেন (সুতরাং রসমঞ্জনী ১৬শ শতকের পরবর্তী রসগ্রন্থ ) 
“্রীসীত-দামোদরে-__ 
স্ফারিকুজ ঝটিহেমস্তরজনীধ্বান্তসঞ্চর] | 
গ্রীষ্মমধ্যাহ্বাতাদি-কোলাহলবিধূদয়াৎ ॥ 
রাষট্রভঙ্গনিরাতঙ্ক_ 
পুবদারমহোৎ্সবঃ | 
প্রদোষশ্চেতি কথিতা 
দ্বাদশৈবেদৃশাঃ ক্রমাৎ ॥ 
পীতাপ্বরণ|সেব সংস্কৃত বসমঞ্জরী'গ্রপ্থে অভিসাবিকার প্রসঙ্গচ্ছলে জ্যোৎস্্ী, 
ত্বামসী, দিবা, কুজ্টিকা, তীর্থ যাত্রা” উন্মত্তা, সঞ্চার) বাসকসঙ্জা, মোহিনী, 
জাগতিকা, মধ্যোক্তিকা, প্রগল্ভ[, সুপ্তিক!, সুবস1, উদ্দেশা, উৎকণ্ঠিতা, 
বিকলা, শুবা, চকিতা, অচেতন।, উৎকণ্ঠিতা-মধ্যা প্রভৃতির পরিচয় আছে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিসাবিকাগুলিত্ে সংযোজিত-ভূপাঁলি, আসে।আরি বা 
আসাববী ধানসী, 'কেদাবিকা, মঙজল-গুর্জবী, গান্ধার প্রভৃতি রাগগুলির 
উল্লেখ আছে । রসমঞ্জবীতে গীতাবলী, পদ্য।খলী, রসকদন্ব, কৃষ্ণমঞ্জল, 
গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্ধৃতি আছে। সংস্কৃত রসমঞ্জরীর সমাপ্রিভাগে 
উল্লিখিত দেখি__ 
খণ্ডিতাদি অষ$ রস আট আট করি। 
চৌষট্ি প্রকার করি গ্রন্থ রসমঞ্জরী ॥ 
গছ পদ্য স্লীত ইহার প্রমাণে । 
অবোধ না বুঝে ইহা সসিক সে জানে। 
জ্শচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমাব। 
পীতান্বরদাস কহে রসের বিস্তার ॥ 
“রসকল্পবল্লি'-গ্রন্থে যে অবশিষ্ট ছিল। 
তাহা বিবরিঞ] ইহা বর্ণনা করিল ॥ 
পীতান্বরদাসের গুরুর.নাঁম শচীনন্দন ঠাকুর, বর্ধমানৈর ত্তস্তর্গত শ্রীখণ্ড নামক 
স্থানে তার বাসস্থান | শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ বসু রসমঞ্জরীর ভুমিকায় লিখেছেন £ 
“মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব যে সময় নীলাচলে, ছিলেন, সেই সময়ে চক্রপাঁণি ও 
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১৩৪ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


মহানন্দ নামে ছুই ভাই তথায় গিয়া মহাপ্রভুর পার্ধদ শ্রীরঘুনন্দনের শিল্ত 
বলিয়া! পরিচয় দেন। (রামগোপাল-দাস স্বরচিত “রসকল্পপবল্লী” গ্রন্থের 
মধ্যে এরূপে পরিচয় দ্রিয়েছেন--“চক্রপাঁণি মহানন্দ দ্রই মহাঁশয়। নীলাচলে 
দুই ভাই প্রভুকে মিলয়॥' ) এই চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নিত্যাননা, তৎপুত্র 
গঙ্গারাম, গঞ্জারামের পুত্র শ্যামরায় তাহার দুই পুত্র £ জ্যেষ্ঠ 'গোবিন- 
লীলাম্ৃত'-রচয়িতা ম্দন্রায় চৌধুরী ও কনিষ্ঠ 'রসকল্লবন্লী'-প্রণেতা রাম- 
গোপাল । এই বামগোপালের পুত্র পীতান্বর ব| পীতান্বরদাস।” সুতরাং 
গীতান্বরদাস প্রীচৈতন্মের পরবর্তা বৈষ্ণব-কবি বা গ্রন্থকার । অনুবাদক ভান্দিতত 
পরে সংস্কৃত “রসমগুরী' গ্রস্থের পদ্যানুবাদ রচন] ও প্রকাশ করেন। সুতরাং 
প্রীশ্রীনায্মিকারত্বমাল।'-র মতো “রসমগ্ররী” (১৬শ শতকের ) পরবর্তী কালের 
রসগ্রন্থ হলেও এবং এই “পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস' গ্রন্থের পরবতী ভাগে 
নায়ক-নায়িকাভেদ ও রসপর্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকলেও 
ূর্বসূচনারূপে সামান্মভাবে রস ও ভাব এবং নায়ক-নায়িকার এখানে 
আলোচন। করলাম মাত্র । 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
॥ ব্িঞুব-পদাবলীতে পঞ্চব্রাব্রসংভিতাব্র প্রভাব ॥ 


মনে রাখতে হবে যে, সার্থক কবি জয়দেবের “গীতষ্গোঁবিন্দ'-পদগান রাধাকঞ্জ- 
লীল|ব্ষয়ক ও রসাস্বাদনপ্রধান। শ্ররীচৈতন্যপরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোস্বামী- 
গণ-প্রবতিত বৈষ্ণবধর্ম পববতাঁকালে আব ও অধিক তত্বপ্রধান ও রসসাধনাত্বক 
ভলেও কবি জয়দেবের সময়েই বৈষ্বধর্মের নবজাগরণচেতন] সমগ্র 
বাঙউলাদেশকে প্রবুদ্ধ কবেছিল। খ্বীষ্টীয় দ্বাদশ শতকেই আমর! শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র 
ও সনকাদি এই চারপ্রকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ লক্ষা করি এবং এ" 
সম্প্রদায়গুলি রামান্ুজ, মধ, বল্লভ ও নিম্বার্ক প্রভৃতি ধ্াচার্যদের কেন্্র 
করেই গড়ে উঠেছিল | এই চারটি বৈষ্ণবধর্মসম্প্রদায়ের অভুথান হয় আসলে 
আচার্য শঞ্ব-প্রবতিত অই্ধতবাদের বিরুদ্ধে । আচার্য শঙ্কব যেমন ভাষ্য রচন! 
করেছিলেশ ব্যাস-রচিত বেদাস্তৃত্রের উপর, রামানুজ, মধ্ববল্পভ ও নিশ্বার্কও 
তেমনি বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত. শুদ্ধাদৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদমূলক ভাষ্য রচনা 
করেছিলেন এঁ একই সৃত্রগুলিকে অবলম্বন করে। * তবে এ'চারটি ভাস্তেরই 
প্রাণকেন্দ্র ছিল 'শ্ীবিষু-ভগবান, এবং ভক্তি, আত্মনিবেদন বা প্রপত্তি ও 
আরাধনাদি ছিল শ্রীরুষ্ণ-নারায়ণের প্রসাদ বা অনুগ্রহ লাভের উপায়স্বর্ূপ ।১ 
কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, এ" চারজন আচাধ কিংবা তাদের তত্বপ্রধান 
বৈষ্ণবধর্ম ও বিষু-উপাসনাও কবি জয়দেবের উপর বিশেষ কান প্রভাব 


১1 ডঃ শ্রীহণীলকুমাব দেত 112719 11690079 ০) 0৮6 7/06375000. 17088150770 24966756756 
87 77675£01 (1942) 102, 2-9 ভ্রষ্টবা । 


১৩৬ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। কবি জয়দেবও ছিলেন বৈষ্ণবধর্মাশ্রয়ী পরম- 
ভাগবত এবং তার ভক্তিসাধনা ছিল সহজ সরল শ্রীরাধাকৃষ্জের লীলাগান 
ও লীলা-আস্বাদনকে নিয়ে সার্থক ও কেন্দ্রায়িত। তবে মৃখাত কৰি জয়দেব 
ছিলেন কাব্যরসপিপাদু কবি ও সংগীতশিল্পী । 

অনেক এঁতিহাসিকের অভিমত যে, পঞ্চপাত্রসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও 
শ্রীমত্তাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনরচিত ও লীলাবৈচিত্র্য যেভাবে ভারতবর্ষীয় 
সমাজে বা বৈষ্বসমাজে প্রকাশিত ও প্রচারিত ছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের 
আবির্ভাবের পর গৌভীয় বৈষ্ণবাচার্ষগণ-কর্তৃক পরিকল্পিত, প্রতিপা দিচুত১৪ 
প্রচারিত শ্রীকৃষ্জলীল। ও শ্রীকঞ্চতত্বেব রূপে ও বিকাশে অনেক পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছিল। বিশেষ ক'বে ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে, পঞ্চরা ত্রসহিতাগুলিতে ও 
শীমস্তাগ বতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-বৃন্দাধন-দ্বাবকাঁ-পীলার রূপ ও বিকাশ পরবতী, 
গৌড়ীয় বৈষ্বধর্্ প্রবাহ্ঠিত ও পবিকল্পিত শ্রীকৃষ্চের বাঁলগোপাললীলা ও 
কৌমাপক্কৃতি থেকে বেশ ভিন্ন ছিল বলে মনে হয় গোঁভীয় বৈষ্বাচার্ষেব! 
শ্রীকৃষ্ণের আপ্রাকৃত লীলার তত্বাংশই বিশেষভাবে প্রচার কবেছিলেন ভক্তি- 
সাধনা ও ভক্তিদর্শনেব মধ্য দিয়ে শ্রীকঞ্চেব ও শ্রীবাধার অপাথিব লীলাকে 
নব রসে ও বিচিত্র ভাবে উপলব্ধি করার জন্য এবং সেই উপলন্ধিব ূপ আরও 
নিবিড ও ঘনীভূত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের মধ্যে যখন পরবর্তীকালে শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের যুগলমুত্তির আবেশ শ্রীচৈতন্যে আরোপিত হয়েছিল। পদাবলী- 
কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকার পরিকল্পনা ও প্রবর্তন প্রচেষ্টাই অবশ্ঠ সেকথা প্রমাণ 
করে। এ"সিদ্ধান্তেব বিপক্ষে ও যে অন্য মতবাদের প্র$লন নাই-_-ত। নয়, তবে 
পঞ্চরা ত্রসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতেব ভক্ভিধর্ম ও শ্্রীকৃষ্ণচলীলার 
রূপ ও তত্ব পরবর্তী গোডীয় বৈষ্বসমাজে রূপায়িত তক্তিধর্স ও শ্রুকৃ 
তত্বেরও বিকাশ যে কিছুটা ভিন্ন ছিল এ'বিনয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম-সম্পর্কে আলোচনাকালে ড্র ভূপেন্ত্রনাথ দত্তও'এনুরূপ 
মন্তব্য করেছেন। 

তারপর কবি জয়দেব যে তত্বীশ্রয়ী বৈষ্বরসতত্বের অনুসরণ ক'রে তার 
অপূর্ণ গীতিকাব্য গীতগোবিন্্-পদগান রচনা করেন নি, বাঙলার ইতিহাসই 
আমাদের সেকথা নিঃঈংশয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়। ডক্টর স্বশীলকুমার দে এই 
প্রসঙ্গে বলেছেন £"কিস্তু ইহ! মনে রাখ প্রয়োজন যে, জয়দেবের অন্তত তিনশত 


বৈষ্ণব-পদাবলীতে পঞ্চরাত্রসংহিতার প্রভাব ১৩৭ 


বৎসর পরে চৈতন্তদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তৎসম্প্রদায়-প্রবতিত 
রসশাস্ত বন্দাবন-গোস্বামীগণ-কর্তৃক আরও পরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং 
গোস্বামীমতের প্রচার জয়দেবেব এত পববর্তা সমযে হইয়াছিল যে, তাহাকে 
গোষ্ামীমতের প্রচারিত বৈষ্ণবমত বলিয়! গ্রহণ কর] যায় না। কবি হিসাবে 
বৃন্দাবনলীলাব মাধুর্ধ তাহাকে মুগ্ধ ও বিভোর করিয়াছিল, কিন্ত তিনি ব্ূপ- 
গোস্বামীর মতো রসশাস্ত্রের উদাহরণস্বরূপ অথব1 সেই শাস্ত্রেব আদর্শ অনুযায়ী 
কাব্য রচন! কবিয়াছিলেন একথা বলিলে শুধু ইতিহাসের অপলাপ নয়, তাহার 
২মদেবেব ) কবি-প্রতিভাবও অসম্মান কর] হয়। ** কিন্তু তিশি তত্বৃন্বেষী 
ছিলেন না। তাহার কল্পনা-প্ররত্তিব স্ববপ ছিল মুখাত কবিধ্মী।”২ ডক্টর দে 
অন্ঠাত্র পুনবায় বলেছেন £ “] 05170010000 12 10910096661) 61১86 ]95906৬2. 
৬0001151050 21 19956 67126 09101801165 1991012 0176 137:017001081101 01 
06 1২92598-51)9502. 01 10109 0০09৬720010) বি 11)0 17151721510) 5/1)101 
10768505 17) 2. 90151৯50. 1166121% টা 17) 10151902100) 25 10) 0106 
1৬151005]1 ১01005 01 ৬105809101১ 50013 00৮ 102. 60021151760. 41013 
(17909 7919556770501)% 01১০ 00277952100. 00900211565 01 1951 9০170153010 
€1)০০91095191)5, ++ [1 102 56190660. 11) 10৬6-5001% ০01 [২8018 9170 
11151010285 95010800609 175019651 117019১ 0109 11776 10৮০ 07980 
1)০ 001010655 13 00105100191)10 1101009101560 17) 20 2000051918676 ০0 
[09551018,02 [০961০ 810169.17+-9 
একথা অবশ্যই স্বীকা্ধ যে, কী গীতগোবিন্দ-পদগাঁন, এবং কী কৃষ্ণকীর্তন ও 
পদাবলীকীর্তন-_-সকলেরই, উপজীব্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাৎ্ৰ প্রাকৃত কিংবা 
অপ্রাকৃত লীলামাধুর্ধের বর্ণনা ও তাঁর রসাস্বাদন এবং সকলেরই প্রাণকেন্দ্র 
ছিল বিচিত্র 'লীলাবিহাবী" শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। তাঁছাডা ভক্তিকেন্দ্িক 
বৈষ্ণবধর্মতুক অবলম্বন করেই এ" সকল পদগান ব! পদাবলীগানের প্রবর্তন ও 
সম্প্রসারণ হয়েছিল। বৈষ্ঞবধর্মের পরমপ্রতিষ্ঠ। বিষুদেবতা__যিনি বিচিত্র 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারায়ণ, বাদুদেব, বিষু্। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বাসুদেব প্রভৃতি 


২। (ক) 'নান1-নিবন্ধ' (জয়দেব ও গীতগোবিন্দ ), পৃঃ ৪প ॥ 
৩] 9507%91756 1,588706879) 000073060. 20. [09190 9600553 2 7830, 8০ 6:68৩065 


৬০], 1) ২০. 4. 2. 6461 এখানেস্প্রীকৃফের প্রাকৃত লালার কথাই বল! হয়েছে। 


১৩৮ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


নামে ও রূপে বিকাশ লাভ করেছিলেন । বৈদিক সাহিত্যে “বিষু” শব্দ 
বিভিন্ন অর্থে ব)বহৃত হয়েছে | যেমন, কখনে। বিঞুঃ শবে সূর্ব, কখন] অগ্নি, 
কখনো! যজ্ঞ, আবার কখন ব| সকল দেবতার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে । 
যেমন_-যো! বৈ বিষণ স যজ্ঞঃ? (শতপথ ত্রাঃ ৫1২।৩৬), “বিষুপর্ধজ্ঞঃ” 
(গোপথ ব্রাঃ, উত্তরভাগ ১1১২) তৈত্তিরীয়-ব্রাঙ্গণ ৩1৩1৭।৬, যজুর্বেদ 
২২২০), “স যঃস যজ্ঞোহসৌ স আদিত্যঃ, €(১৪।১1১।৬), “বিষুঃ সর্বা 
দেবতাঃ (এতরেয়ব্রাক্ষণ ১1১) “বেষ্বে। হি যুপ£ (শতপথ ব্রাঃ 
৩1৮।৪।১)। শতপথত্রাহ্গণে বিষুুর অভিন্ন রূপ “হরি"-শব্দের অর্থও আবিত্য 
বা সুর্ব_-এষ বৈ বৃষা হরির এষ (আদিত্য ) তপতি" €১81৩1১।২৬ )। 
পুরাণে নারায়ণের সঙ্গে প্রকৃতি বা শক্তিবূ্প লক্ষমীগ উল্লেখ আছে; 
যেমন নারায়ণ কারণসলিলে শায়িত ও লক্ষ্মী তার পদপ্রান্তে আসীন] সৃষ্টির « 
কারণ পুরুষ-প্রকৃতি বা 'শিব-শক্িরই প্রতিচ্ছবি_-লক্ষ্রী-নরায়ণ । পঞ্চ- 
রাত্রসংহিতাগুলিতে বিষ্ণু (ব্যাপনশীল ) বাদুদেৰ পরমদেবতা £ “সমস্তভূত- 
বাসিত্বাদ্বাসুদেব: প্রকীতিতঃ" ( অভিবু'্পাসংহিত। ২।২৮)। ত্রাহ্মণসাহিত্যেও 
বাসুদেব” নামের উল্লেখ আছে। সেখানে বস্থদেবপুত্র'বাস্বদেব এই অর্থ- 
সার্থকতাকে আবে! ব্যাপক ও প্ররৃদ্ধ করেছে । 

ঝণ্থেদের ১১৫৫1৪-৬ এবং ১।১৫৬।১-৫ মন্ত্রগুলি বিষুণদেবতার উদ্দেশে) 
লেখা । ১।১৫৫।৭ খকৃমন্ত্রটি হোল £ “চতুভিঃ সাঁকং নবতিং * * বৃহচ্ছশরীবো। 
বিমিমান খকভিযু্বাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্” | এই খিকভিঃ যুব! অকুমার 
প্রতি এতি আহবম্” মন্ত্রের অর্থ করতে গিয়ে আচার্য সায়ণ বলেছেন £ 
“্ঝকভিঃ ভ্তিম্ধভররন্ত্রবিবাবিমানঃ যগ্যপিবিভু? তথাপি ভক্ঞ্যধীনত্বাৎ 
স্তত্যামীয়তে যুবা সর্বত্রমিশ্রণশীলঃ নিতাতরণোবা অতএবাকুমারঃ অনল্পঃ 
এবংভূতো মহাবিষুররাহবমাহ্বানংপ্রতি এতি গচ্ছাতি যক্তর্শমূ।” খাদের 
১।১৫৬1১ মন্ত্রেও “অথাতেবিষ্টোবিদুষা! * *'-_বিঞুটর উল্লেখ আছে |. খ্থেদের 
১৫৬৩ মন্ত্রে আছে £ “বিষ্চোদুমতিং ভজামহে” | এই স্ততিযোগা বিষু্- 
দেবতা যজ্ঞের সঙ্গে সর্বদাই সম্পকিত। পুনরায় খণ্েদের ১১৫৪।১ মন্ত্রে পাই__ 
“বিষ্কোঃ হু কং বীর্ষাণি প্র্বোচং, প্রভৃতি । ১1১9২ মন্ত্রেপ্র তথিষুঃ 
স্তবতে বীর্ষেণ স্বগো ন ভীম: কুচরে গিরিষ্ঠাঃ১ যয্যারুযু ত্রিষু বিক্রমণেষষধি 
ক্ষিয়ংতি ভুবনানি বিশ্বা"। খণ্থেদের ১/১৫৪1৩ থেকে ১১৪৪।৬ মন্ত্রগুলি হোল-_ 
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প্র বিষ্বে শৃষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় রৃষ্ণে। 

য ইদ্ং দীর্ঘং প্রযতং সধস্থমেকো! বিমমে ব্রিভিরিৎপদেভিঃ ॥৩ 

যস্ত ত্রী পূর্ণ! মধূন! পদান্তক্ষীয়মাণ! স্বধয়া মদংতি | 

য উ ব্রিধাতু পৃথিবীমুত গ্যামেকে। দাঁধার ভুবনানি বিশ্বা।॥৪ 

তদন্ত প্রিয়মভি পাঁথো অশ্যাং নরে| যত্র দেবযবো মদংতি। 

উরুক্রমস্য স হি বংধুরিখা বিষ্কোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ ॥৫ 

তা বাং বাতৃহ্যশ্মসি গমধ্যে যত্র গাব ভরিশৃংগ! অয়াসঃ। 

অত্রাহ তদ্বরুগায়ন্ত বৃষ্ণঃ পরমং পদমব ভাতি ভূরি ॥৬ 
এই মন্ত্রগুলিও বিষুণর বা বিষু্-ভগবানের উদ্দেশো রচিত। এখানে বিষুও 
ব্যাপনধীল বা সর্বব্যাপী । সায়ণ তার ভাঙতে লিখেছেন £ “হে নরাঃ 
বিষ্টোর্বাপনশীলম্ত দেবস্য বীর্যাণি-বীরকর্ধাণি” (২1১৫৭।৪)। “ত্রিধাতু পৃথিবীম্‌ 
উত গ্যাম্‌ এক দাধার ভূবনানি বিশ্বা” মন্ত্রের ভাঙে সায়ণ বলেছেন £ পব্রিধাতু 
পৃথিব্যপ্েজোবূপধাতুত্রয়বিশিষ্টং যথা ভবতি তথাদাধার প্তবান * * ব্রির্ৎ- 
করণসৃস্টিব্পপাদিতা যদ্বা ত্রিধাতু কালব্রয়ং গুণত্রং বা দাধারেত্যন্বয়ঃ |” 
১১৫৪1৫ খক্মন্ত্রে উরক্রমন্ত' শব্দের ব্যাখ্যায় সাণ “সর্বজগদ্বীজরূপী ব্যাপক 
বিষুতর? কথা বলেছেন এবং তিদি “বৃষ্ঃ পরমং পদম্‌* ! সায়ণের বক্তব্য যে, 
এই পরমপদ ত্রিগুণাত্মক ত্রিবিক্রম বিষ্ণুই বামন-বূপে (ত্রিপাদে ) বলি রাজার 
নিকট সর্গ-মর্তা-পাতাল এই তিন লোকের অধিকার গ্রহণ বাহরণ করেছিলেন । 
এই “ত্রিপাদ -যুক্ত বিষুই সর্বব্যাপক পরমদেবতা! | ত্রিপা-অ+উ+ম এবং 
এই ত্রিদেবতা বা ভূ? ভুবঃ, স্বঃ তিন লোকের অতীত কল1 ও বিন্দু বা নিগুণ 
ব্রহ্ষচৈতন্য । ঈশোপনিমদে “ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যৎষ্বিঞ্। জগত্যাং জগৎ” 
মন্ত্র সর্বব্যাপক বিষ্টুরই বোধক, সুতরাং বিষ বিশ্বপ্রাণময় ও সর্বব্যাপক 
রৃহদ চৈতন্ব ব্রক্ম। 

এ'এ্রসঙ্গে “পধ্শেপাসনা' গ্রন্থে ভক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

আলোকপাত উল্লেখযোগ্য । ডইর বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ- বৈষ্ব'-প্রসঙ্গে 
লিখেছেন : প্খণ্েদে এবং অন্যান্য বেদে বিষু “ত্রিবিক্রম” উরুগায় ইত্যাদি 
নামে খ্যাত। শেষোক্ত ছুইটি শব্দের অর্থ' এই যে, “ষিনি বিস্তৃততাবে 
বিচরণশীল” | কিন্তু “ত্রিবিক্রম' শব্দের একটি বিশেষ অর্থ আছে। এই 
অর্থ বিষুদেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ু একটি বৈদ্দিকপ্বাক্য হইতে উদ্ভুত, উহা! এইবপ 
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_ত্রেধা নিদধে পদম্‌', অর্থাৎ (তিনি ) তিনবার পদক্ষেপে করেছিলেন 1৪ 
প্রকৃতপক্ষে “ত্রিবিক্রেম'-শব্বটি বিঝ্ু-সূধের ব্রিপাদ তথা আকাশে ত্রিভাগ-বিচবণ 
বা সঞ্চরণেরই গ্যোতক | ডষ্টর বন্দোপাধ্যায়ও “সূর্যের নভোমগুলে পরিভ্রমণের 
তিনটি পধায়' বলে উল্লেখ করেছেন । মোটকথ। “ত্রিপাদ' “প্রাতঃকালীন 
সূর্ধের পূর্বাক!শে স্থিত বূপ যেন তার প্রথম পাদ, মধ্যাহ্নের গগনমধ্যস্থ 
সূর্য দ্বিতীয় এবং সায়াহ্ছে পশ্চিম দিকচক্রবালে বিলীয়মান সূর্ধদেবতার শেষ 
তৃতীয় পাদ সূচিত করে। দেবতা এরূপে তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা যেন 
সমগ্র অন্তবীক্ষমণ্ডল অতিক্রম করেন” ।৫ শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
আমরাও একমত যে, ব্রাঙ্ছণ-আবণ্যকে বশিত কাহিনী থেকেই বামন- 
অবতারের পৌরাণিক বলি-ছলন1-উপাখ্যানের স্থন্টি। সূর্ধ-নারায়ণের 
ত্রিপাদ-সংক্রমণকে কেন্দ্র করেই পৌরাণিক দেব! দুর্গা, সরস্বতী ও লক্ষী 
এই তিন রূপেব ও কল্পনা কর! ইখেছে। দেবী হুর্গা স্বয়ং সূর্যদেবতার মধ্যাহ্ৃকালীন 
প্রকাশ, দেবী সবস্বতী সূর্ধের প্রাতঃকালীন এবং দেবী লক্ষ্মী সূর্যের সায়ংকালীন 
প্রকাশ । সূর্যরূপী ব! সূর্যসন্তুত দেবী দুর্গা যে মর্বদিক ও সর্বদেশব্যাপিণী বিরাট 
ও বিস্তৃত, দেবীর তিন রূপ সে" তত্বের প্রকাশক ।৬ বেদের সর্বব্যাপকত্বের 
প্রতীক সূর্যকূপী বিধুদেবতার ত্রিবিক্রম রূপ তাঁর প্রমাণ। 

পুনরায় ১।১৫৫।৬ খাকৃমন্ত্রে “বিধু' বা বিধুদেবতা-সন্বন্ধে বল। হয়েছে ঃ 
'যুবা অকুমার*, এবং ১২২১৮ খকৃমন্ত্রে বলা হয়েছে গোপা? । যুব। 
অকুমারঃ* অর্থে যে বিষু্দেবত। চিরকিশোর বা চিরনবীন এবং “গোপা” অর্থে 
গাভীগণের রক্ষক-__রাখাল বা গোপাল। সুতরাং খগ্থেদেই কৃষ্ণদেবতাকে 
একবার চিরযুবা $₹-১৮০£ 9০0 ১, আর একব্বর গাভীগণেব রক্ষক বা 
রাখাল তথা +:০6০0:,0£ ০0৮73 ও +1557051020 বল। হয়েছে টি (এ, 
প্রসঙ্গে ডক্টর হেমচন্জ্র রায়চৌধুরী 14 06975019107 1776 9872095 ০) 616 £201719 
11758979০17 70551072050 580 (2200 এ.) গ্রন্থে বলেছেনঃ 71175 
€19101)55 0078 2100. 1550-0/161780761% ০6 05 ৬০৭1০ 29190. 00151) 


৪1 পঞ্চোপাসন। (১৯৬৯), পৃঃ ৩৪ 
৫ | ঞ&ঁ 
৬। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-রচিত “রীতা! গ্রন্থে এ' বিষন্ভ আলোচিত হয়েছে। 


বৈষ্ব-পদাবলীতে পঞ্চরাত্রসংহিতার প্রভাব ১৪১ 


118৬5 19620 501225360৬6 ০141)6 [১208010 6216 01076 0:66 50063 ০1 
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ডক্টব চৌধুবীর অভিমতে,ত্রিবিক্রম বামন-অবতারই বেদেব বিষুর | তিহাসিক 
ডক্টর জয়সোয়াল বলেছেন, বৌধায়ণধর্মসূত্রেব পূর্বে বিষুকে “দামোদর? ও 
“গোবিন্দ নামেও অভিহিত কবা হোত। শ্রীষ্টীয ২০০ থেকে ৪৫০ শতকেব 
মধ্যে বচিত সাতবাহনবাজ হালেব (১ম-খয শতক) “গ|হা-সত্তসঈ' বা গাথা- 
সপ্তসতীব ২১২ শ্রোকে “দামোদব” আকষ্ণবিগ্রহে রূপাস্তবিত £ “অজ্জিবি 
**্প! দামোঅবো তি ইঅ জমিপএ জসোআত্র, ককুমৃহপে সিঅচ্ছং নিহুঅং 
** 1” এখানে দামোদব বালক শ্রীকৃষ্ণ এবং যশোদ| ও ব্রজবধৃগণেব মতো! 
হালের সপ্তসতীতে বাধিকাব উল্লেখও বাদ পডেনি--“বহিআত্র" অবণেস্তো? 
,(১1৮৯)। শ্রীষ্টীষ ৪র্থ শতকেব মাঝামাঝি সমযে এলাহাবাদ-স্তস্তলিপিতে 
“বিষুর গোপ'শব্দেব উল্লেখ আছে এবং পণ্ডিত হপকিন্স, এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য 
ও প্রাচ্য মণীষীদেব অতিমতে “বিষু-গোপ' শব্দ গোপাল-বিষুণ বা গোপাল- 
কৃষ্ণেব পূজাবই বোধক। বাঁজপুতুলাষ ঘোসৃশ্তী-লিপিমালাব ব্রাহ্মী-অক্ষব কৃষ্ণ- 
বাহছদেবেব দেবভাঁব ও দেব-মতিমাব সাক্ষ্য দান কবে শ্রীষ্টপূর্ব ২০০-১৫০ 
শতকে । ঘোসুণ্ীলিপিতে সঙ্বর্ষণ ও বাসুদেবকে “সর্বেশ্বব এবং দিযবপুত্র 
হেলিওভোবাস প্রতিষ্ি৩ শ্রীপপূর্ব ১০০ শতকে বেসনগবলিপিতে বাসুদেবকে 
“দেখদেব' বল! হয়েছে। শ্রীষপূর্ব ১০০ পতকে নানাঘাট-লিপিমালায বাসুদেব 
ও সক্ষর্ষণেব নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক এ" বি" কিথ বলেন” শ্রীষপূর্ব ৩য় 
শতকের সমাজে পাঞ্চবাত্রতন্ত্র-কাথত ভাগবতসম্প্রদায়েরও প্রচলন ছিল। 
একথাও আবাব সতা যে* নাবাযণ-বিষুর ঠিক কবে থেঞ্ক কষ্চ-বাহবদেবে 
রূপান্তবিত হযেছিলেন ত1 সঠিকভাবে জান] যাঁয না। তবে তৈত্ভিবীয়-অরণাকে 
(১০। ১১৬) এই তাদাত্বা-ধাখণায় একটা নিদর্শন পাঁওয়। যায়, বিস্ত তৈত্তিবীয়- 
আরণাকেব বচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণাত না হওয়ায় এ ধাবণায় নির্দিষ্ট 
সময়ও জান] যায় না। তৈত্তিবীয-আবণাকেব ভূমিকায ভঃ বাজেন্দ্রলাল মিত্র 
লিখেছেন, এই আবণ্যকটি খ্রীষ্টীয় শতকেব গোভাব দিকে বচিত £ 4১৫ 1583117) 
076 106511017105 0£ 75 01015050512” 1 *কিন্ত ডন্টব কিথের অভিষতে 
তৈতিরীয়-আরণ্যক রচিত হয় শ্রীষটপূর্ব ৩য় শতকে, কেননা! নাবাষণ-বিষণুর 
নামের পরিবর্তে “বাসুদেব”-শুব্দটি যে ব্রাহ্মণস+হিত্যে ব্যবহৃত হযেছে; তাব 
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রচনাকাল (কিথের মতে) শ্রীগ্ীয় ৩য় শতক। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় যে, শ্রীষপূর্ব 
২য় শতকে ভাগবত-সম্পকীয় কোন প্রস্তরলিপিতেই বাসুদেবের অভিন্নতাসূচক 
“নারায়ণ-বিধু? নামের উল্লেখ নাই, বরং তার পরিবর্তে দেখা যায় বাসুদেব ও 
সঙ্কর্ষণের নামোল্লেখ । মহাভারতের ( শ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ ) ভীম্মপর্বে ও অহিবুণ্ধ 
সংহিতায় সাত্ব তবা পাঞ্চরাত্রসংহিতার বক্তা ও নিয়ামক-রূপে বাসুদেবের মতো 
স্কণের নামও পাওয়! যায়! মহাভারতের ২য় পর্বে €(২।৭৯।২৩ ) সক্কর্ষণকে 
কৃষ্ণ-বাসুদেবের জ্োষ্ঠভ্রাতা ও (২1১%৬৪ ) কৃ্চ-কংস-সংগ্রামে কষ্খের 
সহায়ক বলেও উল্লেখ করা হয়েছে । পুনরায় মহাভারতের শাস্তির 
নারায়ণীয়ভাগে (১২।৩৩৯।২৫ এবং ১২।৩৩৯।৪০ ) বাসুদেবকে পরমাত্বা? 
ও মঙ্কর্ষণকে “জীবাত্ম।' নামে অতিতিত করা হয়েছে £ “যে বাহ্রদেবো বিজ্ঞেয় 
পরমাত্মম সনাতন” এবং “জ্ঞেয়ঃ সএ এব রাজেন্দ্র জীবঃ সঙ্বর্ষণঃ প্রভূঃ” | « 
আসলে বাসুদেব ও স্কর্ষণ-পৃজার বীজ আমরা পাই পাঞ্চরাত্রদর্শনের 
ব্হতত্বের মধ্যে। ঘোস্গ্তীলিপিতেও বাসুদেব-সংকর্ষণের নাম উল্লিখিত 
ভয়েছে, কিন্তু মহাভারতের (২।৭৯।২৩) সুতে সঙ্কণকে বাসুদেব বা কৃষ্ণ- 
বাসুদেবের জ্যোষ্টভ্রাতা কিংবা বাসুদেব থেকে সৃষ্ট দেবত1 বল] হয় নি, বরং 
সঙ্কধণ সেখানে যাসুদেবের মতো সমান আসনে অধিষ্ঠিত । ভাগবত ও 
পাঞ্চরাত্রধর্মে ব্যুহতত্বটির সারমর্ম এই যে, বাসুদেব তার শিষ্তের মধ্য থেকে 
প্রথমে প্রকৃতি বা মহাপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্র্ষণচৈতন্যও সৃষ্টি করেছিলেন। 
প্রকৃতি ও সঙ্কর্ষণের সংমিশ্রণে মন ব! সাংখণীয় বৃদ্ধি ও প্রহ্যাক্মচৈতদ্ভের সৃষ্টি। 
এটি তৃতীয় বাহ। আবার অহংকার ও অনিরুদ্ধচৈতন্যের সংমিশ্রণে 
মহাভূত ও ব্রন্গাউ্তন্তের সৃর্টি। এটি চতুর্থ বাহু । ভাগবতদর্শনে একেই 
সৃষটিতত্ব বল! হয়েছে এবং এই সৃফ্টিতত্বের কেন্দ্র বা মূল-উৎস বাসুদেব বা 
কৃষ্$-বাসুদেব। উল্লেখযোগা যে, এই চতুবৃহই পরবর্তীকালে বিংশতিব্যুহে, 
তত্বে বা! মৃ্তিতে পরিণত হয়েছিল । বিংশতি মুর্তি যেমন-_-উপেনুদ্র, হরি, 
অনন্ত, কেশবঃ নায়ারণ ব্রিবিক্রম, জনাদর্ন, পদ্মনাভ, দামোদর অচ্যুত, 
মাধব, গোবিন্দ, মধুসূদন, অধোক্ষজ, শ্রীধর, বিঞু, বামন, হৃষীকেশ, 
পুরুষোত্তম ও নৃসিংহ।৮ থাঞ্চরাত্রীয় বযৃহবাদের সৃষ্টি গপ্তযুগের পূর্বে এবং 
গুপ্তযুগের তা বিশেষভাবে পরিপু্ট ও প্রতিষ্ঠা লাত করে । 
নাজ শে স্্ল বন্দ্যোপাধ্যায় £ পঞ্চোপাস্জা” পৃ” ৬৬ 





ষোড়শ পরিচ্ছ্দে 


॥ বঞ-ত্াজদেত-তধ্য ও তত ॥ 


কঞ্-বাসুদেবেব বিকাশেব ইতিহাস পুবাণ-সাহিত্য থেকে অল্পই জানা যায়। 
ডক্টব হেমচন্দ্র বায়চৌধুদীব অভিমত যে, মোটামুটিভাবে (১) ছান্দোগ্য- 
উপনিষৎ, (২) পতঞএঁলিব মহাভাস্ত*, (৩) বৌদ্ধ-ঘটজাতক ও জৈন উত্তবাধায়ণ- 
সূত্র (৪) মহাঁভাবত, ও হবিবংশ, (৫) কতকগুলি পুবাণ ও (৬) কোন কোন 
সম্প্রদাযগত উপনিষৎ থেকে কৃষ্ণ-বাহৃদেব-সন্বন্ধে আমরা তথ্য সংগ্রহ কবতে 
পাঁবি। ভর্ঠব শ্রীস্বশীলকুমার দে প্রাচীন বিষুবধর্ম ও মহাভারতেব নাবায়ণীয় 
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১। গভেতুমতি চ'--৩/৯২৬ পাণিনীয় নুত্রেব তাম্বে মহধি পতর্জালি কংসভক্ত ও বান্দেব 
ভক্ত-সন্প্রদদায়ের কথ! উল্লেখ করেছেন। 
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বৌদ্ধযুগপূর্ব ছান্দোগায-উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে ঃ 
“তদ্ধৈতদৃঘোর-আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দ্বকীপুত্রায়োজেদোবাচ, অপিপাস এব স 
বভূব, * * তত্রৈতে দ্বে খচৌ ভবতঃ৮ (৩1১৭৬) আচার্ধ শঙ্কব এয় ভাঙতে 
লিখেছেন £ “তদ্ধৈতৎ যজ্ঞদর্শনং ঘোবে। নামত আঙ্গিবসো গোত্রতঃ কৃষ্ণায 
দেবকীপুত্রায শিষ্তায় উত্তা উবাচ * *” ১ অর্থাৎ অঙ্গির! নামক খাষির শ্ব€শ- 
জাত “ঘোব"-নামে খষি নিজ শিষ্য দেবকীপুত্র শ্রীরুষ্ণকে যজ্ঞ-বিষষক জ্ঞানের 
উপদেশ দিযে তিনটি মস্ত্র দান কবেছিলেন এবং সে তিনটি মন্ত্র হোল £ 
(১) অক্ষিতমসি, (২) অচ্যুতমসি, €৩) প্রাণসংশিতমসি | এই মন্ত্র-তিনটিব অর্থ 
(১) পরিপূর্ণ” (২) অক্ষয, ও €৩) প্রাণরূপে সৃক্মতত্ব। কিন্তু উপনিষদের 
এই পূর্ণ, অক্ষয় ও সৃণ্ষ প্রাণমন্ত্রে অধিকারী দেবকীপুত্র কষ্ণ কে? পণ্ডিত 
মোক্ষ-মুলার, গ্রিয়ারসন, গার্বে প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবা এই কৃষ্ণকেই 
পৌরাণিক গোগীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্খ বলে প্রতিপন্ন কবেছেন, কিন্তু অধ্যাপক 
কিথ, ম্যাকৃডোনেল প্রভৃতি মনীষীর1] এ' মন্বব্য গ্রহণ করেন নি। অধ্যাপক 
কিথ প্রভৃতিব অভিমতে ছান্দোগা-উপনিষদে উল্লিখিত “কৃষ্ণ” ব্রাহ্গণ্যধর্সেব 
বৈর বা বিপ্রীতধমা ক্ষত্রিয় উপদেষ্টা 15179001028, 069801)60 9 
[)01915) 23 00919093680 00 731:210100118151077 1৩ 

ড্টব জিতেন্দ্রণাথ বন্দ্যোপাধ্যাঘ দেবকীপুত্র “কৃষ্ণ-সম্পর্কে 
আলোচনাসূত্রে ঞ্োটামুটি অন্ুূপ সিদ্ধান্তই করেছেন। তিনি বলেছেন £ 
“িগ্বেদেব সুক্তসমূহে এবং অল্পপববতাঁ বৈদ্দিক সাহিত্যে “বাহ্থদেব*-নমটির 
কোন উল্লেখ না থাকিলেও “কৃষ্ণ'-নামধারী বিভিন্ন গোত্রীয় খষিগণের নাম 
দেখিতে পাওয়া যায়। খথেদে প্রথম মণ্ডলের ১১৬ এবং ১১৭ সুক্তে 


২। ৬106, 0. 2. 

এম্বামী অভেদানন্দ মহাবথাজ সিহক-সম্পরকে তার 87089500 ০51৫১ (716 1)15286 74 6350.28 
্স্থের ১ম খণ্ডে বিস্তৃত আযশাচন। 'করেছেন। 

৩। ন্বর্গত ডক্টর বিমানবিহাবী মজুমদারও শ্রীকৃষ্ণ-সন্বদ্ধে (এঁতিহাসিক ও তাক) 
আলোচন] কবেছেন ভাব গ্রন্থে (কলিকাতা বিশ্ববিগ্তাল্য থেকে প্রকাশিত )। 


কৃষ্খ-বাসুদেব-তথা ও তত্তৃ ১৪৫ 


বিশ্বকায়ের পিতা খষি-কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়, আবার এ বেদের অষ্টম 
মণ্ডলের ৯৬ সুক্কে অংশ্ুমতীনদীতীরবতী জনপদনিবাসী অন্য এক কৃষ্৫-খধির 
নামেব সন্ধান পাই। কৌশিতকীব্রাহ্ণেব এক অংশে (৩০।৯) আঙ্গিবসগোত্রীয় 
এবং এতরেয়-আরণাকে (৩1২৬ ) হারীতগোত্রস শ্ুত ছুইজন কৃষ্ণেব উল্লেখ- 
আছে। কিন্ত এই সব কৃ্চ-খঝষিগণের সভিত মহাকাব্যোক্ত সাত্বত বা 
রুঞ্িবীর ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণেব কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাক। সম্ভবপব 
বলিয়া মনে হয না।”'৪ শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার, ডঃ বাধাকঞ্ণণ প্রভৃতি মনীষীব। 
প্িন্তঅংশুমতীতীববাসী কৃষ্ণেব সঙ্গে বাসুদেব-কঞ্জের এঁক্য স্বীকার করেছেন, 
কেননা তাদের মতে, অংশ্তমতী এবং যমুন| এক ও অভিন্ন নদী । আবার 
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন £ “কিন্তু ভেমচন্দ্র বায়চৌধুধী মহাশয় যথার্থ ই 
বলিয়াছেন যে, অংশুমতী ও যমুনা যে বিভিন্ন নদী ইহা “বৃহদ্দেবতা"-গ্ন্থ 
হইতে সমধিত ভয় এবং এজন্য ধণ্থেদের অন্তম কষ্টের সহিত মহাকাব্যের 
বাদুদেব-কৃষ্ণেব একীকবণ"সমর্থনযোগ্য নহে 1৮৫ 

ছান্দোগা-উপনিষদেব ৩।১৭।৬ মণ্রে খষি খোব-আঙ্গিরসের শিষ্য দেবকীপুত্র 
কৃষ্ণের কথ। আমরা উল্লেখ করেছি । মহাভারতে ও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া 
যায়। ডগ্ঠর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন £ “উপনিষদোক্ত কৃষ্ণ ও বাহদেব-কুষ 
যে একই ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহের বিশ্দেষে কোন কারণ নাই, যেহেতু 
উভয়েই দেবকীর পুত্র বলিয়া বণিত।” তিনি আরো বলেছেন £ গীতোক্ত 
ভগবান কৃষ্ণ এবং ছ।ন্দোগা-উপনিষদের আঙ্গিরস-শিষ্ত কষ যে একই ব্যক্তি 
উহা উভয়ে কেবল দেবকী-সন্তান বপিযাই প্রমাণিত হইতেছে না। আঙ্গিরস- 
গোত্রীয ঘোখ-খধষির নিকট হইতে কৃষ্ণ যে বি্য। ও জ্ঞান অঞন করিয়াছিলেন, 
শ্রীমদ্তগবদৃগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্চ-কত্তৃক অঙ্কে প্রদত্ত উপদেশ।বলীর মধ্যে 
উহা সমন্তই নিহিত আছে।”* এঁতিহাসিক হেমচ্দ্র রায়চৌধুরীও অনুরূপ 
সিদ্ধান্ত রেছেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, অধিকাংশ পাশ্চাত্য 


সপন 


৪ | পঞ্চোপাসনা, পৃঃ ৪২-৪৩ 

৫ | এ পৃঃ ৪৩ 

৬। এ পৃঃ ৪৪ 

৭] (7 11016100907 176 51805 ০076 2671) 11151979০06. 7915708086৫ 
(250 ০০), 7212, 78-82, 


১৩ 


১৪৬ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


মনীমীর এ' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। খখ্েদের ১1১৫৪।১--১।৫৬1১-৬ মন্ত্র- 
গুলির মতো! ১1২২।১৮--১৯ মন্ত্রগুলিতেও ব্যাপনশীল “বিষু'-র নামের 
উল্লেখ আছে এবং সেখানে বলা হয়েছে “বিষ্ণঃ গোপাঃ”। খক্মন্ত্র )২২1৮-৯ 
হোল-_ 

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষুণঃ গোপাঃ অদাভ্যঃ | 

অতো] ধর্ানি ধারয়ন্‌।১৮ 

বিষ্ঞটোঃ কমানি পশ্যত যতো ব্রতানিপস্পর্শে। 

ইন্্রস্যযুজাঃ সখা ।১৯ 

ভাঙ্তকার সায়ণ ১।২১।১৮ ঝক্মন্ত্রেব প্রসঙ্গে বলেছেন £ "অদ্দাভ্যঃ কেনাপি- 

হিংসিতুমশকাঃ গোপাঃ সর্বস্ত জগতোরক্ষকোবিধুঃ পৃথিব্যাদিস্কানেসু 
অত এতেষু ব্রীণি পদানি বিচক্রমে কিংকুর্বন্‌ **। গোপাঃ গোপামৃত- 
শ্রেতাত্রোক্তমূ।”' ১1২২।২০-২১ খকঘনন্ত্-দুটিতে ও বিধুণর উদ্দেশ্ঠে পরম্‌” শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে । পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে,,অনেক পণ্ডিতই গোপ”- 
শব্দটির অর্থ করেছেন গোপালক _ গোপাল” ও “গোবিন্দ । এ" সম্বন্ধে 
আমরা পূর্বেও কিছুটা! আলোচনা করেছি। কিন্তু ভাস্তন্গর আচার্ধ সায়ণ 
১1১৮৪-১৫৬1৪-৫ খকৃমন্ত্রেব অন্ুবূপ ১1২২।১৮- ৯ খক্মন্ত্রেরও অর্থ করেছেন 
_ত্রিবিক্রম বামন-বিষ্ণ। শতপথব্রাহ্মণে ও €১1২161 ) বিষু্ বামন? নামে 
অভিহিত এবং মহাভারতে (১২৪৩|১২ ) কৃষ্ণকেই 'বামন' বলা 
হয়েছে । বৌধায়নধর্মসূত্রে (২1৫।২৪ ) বিধুরকে কৃষ্ণ ও বাস্থদেবের পরিবর্তে 
“গোবিন্ব' বল! হয়েছে । অধ্যাপক কিথ ও ন্যাকডোনেল বলেন যে, 
ধণ্েদের এ “বিষ্টঃ গোপাঃ? (১২২১৮) মন্ত্রের মধ্যেই বিষণ “গোবিন্দ- 
নামের বীজ নিহিত রয়েছে। শ্রী্টীয় ৪র্থ শতকে মহার।জ সমুদ্রগুপ্-কর্তৃক 
উৎকীর্ণ এলাহাবাদ-স্তত্ত।লপিতেও “বিষু-গোপ” নামের উল্লেখ দেখ। যায়। 
এখানে “বিষ বা "গোবিন্দ" কৃষণ-বাসুদেব ব| কৃষ্ণ নাম থেকে সাধারণত 
ভিন্ন বলে প্রতীত হলেও বৈদিক সাহিত্যের অনেক জায়গায় এবং পুরাণেও 
বিষুণকে “কষ্ণ-বাসুদেব" নামে উল্লেখ করা হয়েছে । সর্বনাথের তাম্রলিপির 
কথা ছেডে দিলেও “চুললনিদেশি' ও “মহানিদেশি' নামে টি বৌদ্ধ-নিদেশে 
স্পষ্টভাবে *বাসুদেববটিক1' ও “বলদেব্বটিকা” নামের উল্লেখ আছে। তাছাড়া 
সর্বনাথের তাঅলিপি থেকে প্রমাণ হয় যে, আদিত্য ভট্টারক তথা সৃধধোপাসক 


কৃষ্ণ-বাসুদেব-তথ্য ও তত ১৪৭ 


সৌর-সপ্প্রদায়ের পাশাপাশি ভগবত বা ভাঁগবত-সম্প্রদায়েরও অস্তিত্ 
ছিল। চুল্লপিদেশ ও মহানির্দেশ থেকে প্রমাণ হয়, বাসুদেব বা কৃ্ণ- 
বাসুদেব ও বলদেৰ ব] সঙ্র্ণ-দেবতাদের উপাসক-সম্প্রদায়েরাও বৌদ্ধযুগে 
তথ শ্রীষ্টপূর্ব যুগে বর্তমান ছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত যে, 
সাতৃতাদি ভাগবত ও পঞ্চরাব্র-নির্দিউ বাসুদেব ও সক্র্ষণই ্ষ্টীয় শতকে 
পৌরাণিক যুগে কৃষ্ণ ও বলরাম বা! বলদেবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন । সুতরাং 
সকল দিক থেকে খিচার করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বেদের যজ্ঞ- 
সস্।ককিত সৌরদেবতা বিষ্ণুই বাসুদেব বা কৃষ্ণ-বাপুদেব প্রীকুষ্ণে রূপান্তরিত 
হয়েছিলেন । 
এ” সম্পর্কে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-লিখিত 44 1785:077 0] 171/07 
*1/5/0501)1%7, ৬০] [] (1532) গ্রন্থে ৬1500১ ৬৪3৭০৮০, 2100 17151785 
বিষয়ক আলোচনার কিছু অংশ উদ্ধত করি। "ড্র দাশগুপ্ত বলেছেন £ 
115705 13178£5520 বিচ57205, [570 200 [05702 15005 9560 
11) ৪. 1915 9806100. 0 1101197761161905 11606780925 85 51001808093 
18100906016 301717161,070, 01 (1956১ 15111 03 2.) 17100010217 
৪০৫ ০91 079 £82-9802. 10 15 0176 01 06 60/7/6$১ 2170 ৬1180 1091569 
11760 3011005 10 010 ১15 [07019811925 10. 72091080913 17175611 10 
(106 6936600) 1.011200) 95 116 11563 (0 10)6 ₹610117) 2100 93 1)6 5013 117 
60০ ৮/০56. 17 19 2150 76197556706650 10. 11১0 7810-৮52 ৪3 ৪. 61551 
11810667200 2) 2119 61 17019. 1015 00170075510 09017517195 ৮/০ 
5270171/ 916]95 9170 ৪38011)67 17121)67 50019 ৮/1১301) 15 চা)০৬]) 0019 100 
10710561000) 10 0৩ ১75, ৬50 15 00108801% 20067007 100 
[1709৯ ৬100) 501000 110 %/25 01000 550018160, 25 13 6৮161) ঠা 
50101) 027৩5 সঃ 75076- 75718 (1২, ৬, 1৬, 554 5 ৮11, 99.5, ৮211, 
10 2, 6০. ), 4১০০০101175 100 15660 080100070 ড1500 23 076 
০010£695051176 61001) 01006 205£905 + *. 4১591 15 005. 725107500- 
30872185605 1.7. 4১ 117 079 727 9507%890-507575$5, 1,803 1,687 ৬, 21, 
10 00০ 4১002758-5509১ ড. 16.7, ডা, 5.10. 66. 1500 13 66760 
6০ ৪3 076 01015101026 8০০3 ( 725755778705 055). ৮ *175 স০৫ 


১৪৮ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাগ 


77657525015 01560 10 0106 1102191 51758 ০1 41910195105 6০ ৬1500 
11) 1106 7/770307,8)0-90771516) 111. 98 ; 9062106170-870107700750) 1. ], 
1,9 ; 1]. 532, ০6০,১08 056 055 01 006 ৮/010 11) (116 567)58 0 5০০ 
01161121091 15 000 00 05 (0000 2175৬118610 10 0105 5211101 1106150015, 
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* %* | মহাভারতে বিষু বা নারায়ণের কৃষ্ণ, কনাদর্ন, কেশব; হরি প্রভৃতি 
নামেব উল্লেখ পাওয়া যায। তাই মনে হয় যে, বিজু, বাসুদেব, হরি, 
জনার্দন, নারাষণ প্রভৃতি দেবত। পববর্তাকালে ও বিশেষ করে শ্রীমদ্ভাগবতে 
ও গোৌভীয়-বৈষ্ণবগ্রস্থাবলীতে কষ্ণ-দেবতায় পরিণত বা! রূপান্তবিত হয়েছে | 
পরবতাঁ কালে কৃষ, ধাতুর অর্থ আকর্ষণ থেকে সর্বধারক ও সর্বপালক “কৃষ্ণ” 
বা শ্রীকৃষণ-শবের সৃষ্টি ছুয়েছিল। 

৭। 44 275405 ০ 1700 15155275, ৮০1. [1 (1932) চা 585-447 








সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


॥ কীর্তনে প্রাণকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীব্রাধা ॥ 


অষ্টাধায়ীকাব পাণিনি (শ্রীধপূর্ব «&ম শতক )* মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 
(শ্বীষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক 1 থেকে আবন্ত ক'বে মহাভাবত (শ্রীষটপূর্ব ৩০০)- 
সংকলযিতা ব্যাস পর্যন্ত সকলেই কংসেব নিধনকাবী শ্রীকৃষ্ণের মহিম! কীর্তন 
কবেছেন। পতঞ্জলি১ তাব মহাভাষ্যে কংসবধ'-নাটকেব উল্লেখ করেছেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে কংস ও কৃষ্ণেব ভূমিকায় নটদেব মুখে কিভাবে লালবঙ ও 
কালোবঙ মাখানো! হোত তাব বর্ণনা কবেছেন। শ্রদ্ধেষ প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী 
তাঁর ইংরাজী 'পতঞ্জলি'-নিবন্ধে লিখেছেন £ “900]51) 193 ০168109 
97)0৮/1) 170৬1 10056 11)01061019 0? 10771510-000150 2100 73015700126 
10117760011 50019]06 01075200108] 150755617120101055 2100. 176 109001- 
001121197 508665 1)0৮%/ 0102 2060155 161015350017)6 0106 51005 ০0112779120 
2100 70151775১10 951)06215ঠ 00612 15063 ড/10) 01501 2730 1600851) 0110766 
[590১০21778২ পাঙ্ঞল-মুহ[ভাষে/ কংস ও কৃষ্ণের উল্লেখ থাকায় পতঞ্জলি 
যে কংসৰিধনকাবী কৃষ্ণের শৌর্ধ-বীর্ধ-মহিমা অবগত ছিলেন সেকথা বোঝা 
যায়। মোটকথা অভিনয়ে বাসুদেব বা কৃষ্ণ কংসবাঁজকে নিহত করলে 
' ৰাসুদেবেব অন্ুচবগণ উল্লসিত ও কংসরাজের অনুচরগণ মুহামান হয়েছিল 


শিমলা এ || সপে সপ 


১। যোগদর্শনকাব পতগ্রলি এবং মহ্াভান্তকাব পতুগলি এক ব্যক্তি নন এটি অন্তেক 


পণ্ডিতের অভিমত। - 
২] 0 27517505077 17750780211 050755719৬০], [1 1060600191, 1926, 


ঢ0*751. 


১৫০ পদ্দাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


এ"কথাই ভাষ্যে পতঞ্জলি বলতে চেযেছেন। মৌর্য ও গুপ্তযুগে (শ্রীপূর্ব 
১৮৭-শ্রী্রীয় ৪র্থ শতক) ও বিশেষ ক'রে গুগুযুগের শিলে ও ভাক্কর্ধে শ্রীক্চের 
গোগীলীল। ও গোবর্ধনগিরি-ধারণকাহিনীর অভাব নাই । পাল রাজাদের 
সময়ে পাহাভপুর-মন্দিরের ভিত্তিচিত্রাবলীতে কৃষ্ণলীলাকাহিনীর সাক্ষ্য 
পাওয়া যায় এবং আরও পাওয়া! যায় “রাধ1”, “সত্যভাম!”, “উৎকন্ঠিত 
মাধব'-প্রভৃতি নামাবলীর | দক্ষিণ-ভারতে ভাঁগবতধর্মের প্রবর্তন হয় সম্ভবত 
খ্বীউপূর্ব ১ম শতকের গোড়ার দিকে। যজ্দর-শাতকণির সময় চীনা-প্রস্তরলিপি 
থেকে জানা যায়, শ্রীষ্টীয় ২য় শতকে ভাগবতধর্ম কৃষ্টাজেলায় বিশেষস্তীবে 
প্রসার লাভ করেছিল। “শিলপ্লাধিকরম্‌* প্রভৃতি তামিল-নাটকে মাহুরা, 
কাবিরিপদ্দিনম্‌ ও অন্যান্য সহরে শ্রীকৃষ্ণ ও তার ভ্রাতাদের উদ্দেশ্তে উৎসূষ্ট 
মন্দিরের নিদর্শন বিরল ন্্স। দক্ষিণ-ভারতে ভাগবতধর্ম-বিস্তারেএ কাহিনী 
ভাগবতপুরাণেও উল্লেখ আছে। বৈষ্ণবধর্মের বাহক ও ধারক-রূপে 
আল্বারের (আভড.বার বা আলোয়ার ) নাম দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে 
প্রসিদ্ধ। ভাগবতধর্মের সাধক বা ভগবদূতপ্রেমিকদের বলা হোত “আল্বার" 
বা আড়বার। সেই সাধকদের মধ্যে জাতি ও বর্ণের কোন বিচার ছিল 
না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ভক্তিপথের সাধক ও সাধিকা হতে পারতেন। 
এরা “দিব্যপ্রবন্ধ” ব| কৃষ্ণ-ভগবানের কীতিগাথাযুক্ত অসংখা পদগীতি বা 
কীর্তন রচনা করেছেন। শ্রীগ্রীয় ১১শ শতকে আচার্য নাথমুনি সে সকল 
পদগান বা কীর্তন সংকলন ক'রে সর্বসাধারণের সমাজে প্রচার করেন । কা্ী, 
মহাবলীপুরম্, ও ময়লাপুর-অঞ্চলেও আল্বারদের প্রাচীন তিনজন সাধক 
ও প্রচারক নাকি বাস করতেন। এরা নায়ায়ণকেই আদি ও পরম দেবতা 
বলে গণ্য করতেন এবং বিশেষ ক'রে শ্ীকৃঞ্জের অবতার বূপ ত্রিবিক্রমকে শ্রদ্ধা 
ও পূজা করতেন । 

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত “রাধার ক্রমবিকাশ_ দর্শন ও সাহিত্য-গ্রস্থে 
আন্বারদের প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “এই আল্বারগণ কখন আবিভূঁতি হইয়াছেন 
এ*বি্ষয়ে নানা মতানৈক্য রহিয়াছে, কিন্তু মোটামুটিভাবে এই রাগমার্গে 
ভজনগীল বৈষ্ঞবগণ খ্রঠীষ্টরীয় পঞ্চম শতক হইতে নবম শতকের ভিতরে বিভিন্ন- 
কালে আৰিভূর্ত হুইয়াছিলেন বলিয়া গ্রহণ কর! হইয়া থাকে। এই 
আল্বারগণ নিজদিগকে নায়িকা, এবং বিষুক্লব! কৃষ্ণকে নায়ক মনে করিয়া 


কীর্তনের প্রাণকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধ। ১৫১ 


রাগমার্গে ভজন1 করিতেন। তাহাদের এই ভজন-সংগীতগুলির চারি সহ 
সংগীতযুক্ত “দিবাপ্রবন্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। আল্বারগণ দিব্যভাবাবেশে আবিষ্ক 
তইয়! বিষু্র যে-সকল বর্ণনা করিয়াছেন তাহ। ভারতের বহুস্থানেই বিষ্ণুর 
কৃষ্ণ-অবতারে রৃন্দাবনলীলায় নাণাভাবে উল্লেখ রহিয়াছে । অন্যান্য বহু বন্থ 
লীলার সহিত গোপীগণের সহিত রুষ্ণের প্রেমলীলারও অনেক স্থানে নানা- 
ভাবে উল্লেখ রহিম|ছে 1”৩ 
আল্বারদেব পরেই দক্ষিণ-ভারতে বৈষ্ঞবধর্মের প্রচারক-রূপে বিভিন্ন 
আচার্ধদেরস্নামুজ্উল্লেখষোগ্য । তামিলীয় বৈষঃবধর্মে তত্ববিচার ও জ্ঞানের 
দিকটাই ভক্ত সাধকেরা বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। নাথমুনি বা রঙ্গ- 
নাথাচার্য এই আচার্ষদের প্রধান ও প্রথম গুরু | সম্ভবত ১১শ শতকে ত্রিচিন- 
*পলীর কাছে শ্রীরঙ্গমে তিনি বাস কবতেন । নাথমুলি তার 'ন্যায়তত্ব'-গ্রস্থে যে 
ভাগবতপ্রপত্তিধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন তা গীতা ও পঞ্চবাত্রতন্ত্রের মূলতত্ব থেকে 
মোটেই পৃথক নয় | মোটকথা তিনি তামিল-শারতে বৈষ্ণবধর্মের এক নব- 
চেতনার উদ্বোধন করেছিলেন ।* তাপ প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায় দক্ষিণ- 
ভারতে এখনে! বর্তমান আছে। ঙাছাডা1 আচার্য পুগুরীকাক্ষ, রামমিশ্র, 
যমুনাচার্ধ প্রসৃতি দক্ষিণ-ভারতের বৈষ্ণবাচার্দের নাম উল্লেখযোগ্য | 
যমুনাচার্ধ-কৃত “দিদ্ধিত্রয় বা “আশ্নসিদ্ধি', 'ঈশ্ববসিদ্ধি' “সগ্ষিৎসিদ্ধি' সাধক 
বঙ্গ-রামান্বজকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। নাথমুণি 'আগমপ্রামাণ্য পগ্রস্থে 
ভাগবত বা! পাঞ্চরাব্র-সম্প্রদায়ে মতবাদের সাহায্য আচার্ষ শঙ্করের অদ্বৈত- 
বাদকেও খণ্ডন করেছেন । দক্ষিণী বৈষ্ণবাচার্ধ বেদান্তদেশিকও যমুনাচার্ধের 
মতবাদের দ্বার| বিশেষভান্তব প্রভাবিত হয়েছিলেন। 
এতিহাসিক ফার্কুহার বলেন, শ্রীমস্তাগবতের সৃষ্িই নাকি দ্রাবিড়দেশে 
তথা দক্ষিণ-ভারঙ্ত, আর তারি জন্ত ভাগবতধর্মে বিশেষভাবে প্রেরণা লাভ 


৩। পৃঃ ১১১। তাছাড়া গোবিন্দাচাষ-কৃত (1) "116 10976 77154০77006 1)1706700- 
5617%5) (2) 776 172919 155285 ০1178415675 (3) গোগীনাথজিউ-কৃত 57 587৮1- 
71072)0 44970716016 (1923) ; (4) এস. কে" আঙেঙ্গাব-কৃত 12719 116500170 ০) 
7125705/হ77 270 8০58 17740) 1 (5) এ. 5, ৫. 7০০৪৩-কৃত 1237175 ০) 8779 616 44 8075 
্রস্থগুলি দ্রষ্টব্য । 

৪ 0 475 0441576০056 29151085 1:606576 20 15075 (90010 1926), 
ঢ* 232, 


১৫২ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


করেছিলেন যমুনাচার্য, রঙ্গ-রামানৃজ প্রভৃতি বিদগ্ধ বৈষ্ণবাচার্ধ এবং পরবর্তী- 
কালে উত্তর-ভারতেও সংক্রমিত হয়েছিল সেই ভাগবতধর্মের প্রভাব । 

এই মতেব কোন কোন সমর্থক বলেন, চেদীরাজ কর্ণদেবই দক্ষিণদেশ 
থেকে শ্রীমন্তাগবতের ধর্ধ বিশেষভ।বে বাঙলাদেশে প্রবর্তন করেন-_যার 
ফলে সেন রাজারাঁও বৈষ্ণবধন্নেব অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং তার 
প্রমাণও ভিন্ন ভিন্ন তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়। এঁতিহাসিক ফার্কুহার 
ও তাঁর অন্ৃবর্তীরা এই অিমত পোষণ করেন। তবে তাদের এই মতের 
প্রমাণিকতা কতটুকু তা বিচারের বিষয়। কেননা শ্রীচৈতন্যদেকেন অভ্যু্গীয়ের 
(১৪৫৬-১৫৩৩) বহুপূর্বেই উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ স্থানে ভাগবত- 
ধর্মের সমধিক প্রচাব ও প্রসার ছিল এবং সেই ভাগবতধর্মের ক্রমপ্রসারণের 
ফলে বেদের বিধুঃদেবতা ও, শ্ীপ্ীয় শতকের গোভার দিকে কৃফ্-বাহ্দেবই 
পরবতী যুগে নন্দগোপসুত চিরকিশোর বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষে পরিণত ব। 
রূপান্তরিত হয়েছিলেন মনে হয় । তাছাভা দক্ষিণর্দেশে ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য- 
দেব ভাগবতভাববিদগ্ধ 'ব্রহ্গসংহিতা' ও লীলাশুকের "শ্রীকঞ্ণকর্ণাম্ৃত? ভক্তি- 
্রন্থহ্টিব কিছু কিছু অংশ সংগ্রহ ক'রে বাঙলাদেশে ( পুরীতে ) এনেছিলেন । 

নারদতক্তিসূত্র ও শাগ্ডিল্যসৃত্রের ভক্তিবাদই শ্রীষ্টায় ৮ম শতকের শেষ পর্যন্ত 
যে সমানভাবে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল সেকথা পূর্বেও আলোচিত 
হয়েছে । হরিবংশে এবং বিধু প্প, ব্রন্মবৈবর্ত প্রতি পুরাণে গোপীদের সঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের যে লীলাবিলাস অস্কুরাকারে নিহিত ছিল, শ্রীমদ্তাগবতে সে বিলাসই 
ফুল-ফল-সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত হয়ে প্রকাশ পায়। তাছাডা মহাভারত, 
হরিবংশ ও পুবাপগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র লীলঃমাধূর্যের আভাস পাওয়া 
যায়। কিন্তু বিশেষভাবে শ্রীমন্তাগবতে দেখি শ্রীক্চ-ভগবানের অপ্রাকৃত 
বাল্য ও যৌবনলীলার বিলাদ। গীতার শ্্রীকষ্ণলীলা থেকে শ্ীাগবতের 
কৃষ্ণলীলা বেশ কিছুট। পৃথকভাবে বিকাশ লাঁভ করেছিল, কেনন। শ্্ীযস্তাগ- 
বতের কৃষ্ণলীলায় যেখানে শৈশব-কারুণ্যের সরল মাধুর্ধ প্রকাশিত, গীতার 
শ্রীকৃষে সেখানে ক্ষাত্রবীর্ধ ও পুরুষত্বের সঙ্গে সঙ্গে কোমল-কঠোর ভাবের 
প্রকর্শই সমধিক । স্বামী অন্ডেদানন্দ মহারাজ এই অভিমত পোষণ করেন। 

এই অভিমত ডক্টর হশীলকুমার দে এবং ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অভি- 
মতের অনুরূপ ; ডক্টর দে বলেছেন : 2 ৮0৩ 577750-8/25805042 35 3:00৩৩0 


কীর্তনের প্রাণকেন্দ্র শ্রীকঞ্ণ ও শ্রীরাধা ১৫৩ 


€)৩ 005 062৪6 78707৮0 91101010 21006210500 10555 536101560 2 
10010001005 11890016106 08) 0)০ 06৬610101286106 01 13152950 10525 110 
17760186৬91] (117)65. [২০ 59010500979 0)601% 0110 0586 2190. 01016117 
1795 960 10661) 205517060% 1006 (1016 021) 192 100 00006 (172. 15 
11761291000 118115 2 (510106100৮6 10 006 10550019০01 0৩ ৬ 919122, 
1210), 2100. 01020 2 ৮/17010 561153 ০ 36003১ %/1)0 12156 16 23 07611 
162.011)6 9013190000১ 20195919 117 & 91056 60 17755196617 7001 ০0 01 
(015-600311591916 ৬/০:10, (90100095064 ৮10 006 13 27707850 220. 
৮7০ 7/575-787৯৩, (1১০ 79/2206 5০2০1 05515 ৬/10 056 ৬/1)016 
1116 0617115101785 1006 0075060056655 21] 10 500510601) 0010017 1015 19097 
10000 2170 90010. ৬10) 002 900010] 17510098 26 005 061106১ 10 
9/629৮63 163 196080119 11)6019 2170. [012,000 নে 11766179617 196150188] 
200 [9835018266 13121019 /1010]5 13 50106511)26 06051210007 0) 
51901112101) 131)216 01 0110 731500090-0%৫6.১,৫ 

পরবর্তী (্বষটীয়,১৫শ-১৬শ শতক) বৈষ্ণবধর্মে বৃন্দাবনলীলায় কিশোর শ্রীকৃ 
ও কিশোরী শ্রীরাধার অপ্রাকৃত প্রেমের মাধুর্ধময়ী লীলাকাহিনী বিশেষভাবে 
স্থান পেয়েছে । শ্রীমন্ভাগবতে যে “রাধা” প্রচ্ছন্নভাবে থেকেও শ্রীকুষ্ণের একাস্ত 
সোহাগিনী গোপীব স্থান অধিকার করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যের সময়ে ও 
চেতন্তোত্তরকালে বৈষ্ণব-সাধকসমাজে তিনিই হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন- 
লীলার কেবলই প্রধানা নভচর্ী নন, শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাও লাভ করেছিলেন 
তিনি শ্রদ্ধার আসন। ড্র শ্রীপুকুমার সেন বলেছেন £ ?আমর] জানি যে, 
শ্রীচৈতন্য রাধা-কঞ্চকাহিনীতে একটু বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করেছিলেন, 
রাধাঞ্চে কৃষ্ণের চেয়ে বড় ক'রে ধরেছিলেন, মথুর1 ও দ্বারকালীলার অনেক 
উধ্বে ব্দাবনলীলা_এ"তত্ব তিনি (বা তার মুখ্য ভক্তের]) প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন ।” 

ডক্টর সেন তার বক্তব্য আরো! পরিষ্কার ক'রে বলেছেন “বলরামদাসের 


৫1 07 000. 10৩9 2 7171712558075 ০) 076 7 ০157505572717 ০750 14650726771 
চা 13691 (02109681942) 19, 55100 5105০ 1017 8 তত জে 2 তত ০ ০০৪৫:৪৩ 
(০15775058৩5 চা 86176015 01501598 22225 ৬০], 17,.01/-0০6০৩৮, 1945, 0০. 161-171 


১৫৪ পদ1বলীকীর্তনেব ইতিহাস 


পদাবলী"-গ্রস্থেব৬ ভূমিকায় £ “গোপীদেব সঙ্গে কৃষ্টেব বিলাস, মনে তয়, 
বন্তকাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল প্রথমে মেয়েলি ও পবে সাঁধাবণ লোক- 
গীতে। লোকগীতেব মধ্যে দিয়েই কৃঞ্চেব প্রেবসী গোপী “বাধা নামে 
চিহ্কিত হন | “বাধ|'-শব্দটি আসলে সাধাবণ বিশেষ্য-শব্দ ব্যক্তিবিশ্ষেব 
নাম হয়। আবাধ্য অর্থাৎ আকাজ্ফিত প্রেষসী নাবী-_ইভাই “বাধা'-শব্দেব 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ । এই বু.ৎপত্তিগত অর্থ বক্ষিত আছে বাধাচক্রেব বাধায়। 
যে চক্রে ভেদ কবলে বাধা অর্থাৎ ইষ্টনাবী পাওয়া যায তাহাই “রাধাচক্র? | 
এব পুণ্লিঙ্গ-রূপ “বাধা” সংস্কৃতে পাওয়া যায নি, পাওয়া গুছ" মাবেস্তীয। 
সেখানে অর্থ আবাধা অর্থাৎ আকাজ্জিত প্রিধ বা পতি। “ক্লীবলিঙ্গে এব কূপ 
ছিল “বাধস্”»_অর্থ আবাধ্য অর্থাৎ আকাঙ্কিত বস্তব বা উপভাব। প্রথমে 
কৃষ্ণের প্রেষসী বাধা বলতে কোন শিদিষ্ট একটি গোপীকে বোঝাতো না, যখন 
সে কৃষ্ণেব প্রিয়া তখন সেইই বাঁধা |? কুঞ্চলীলাব বিবর্তনে পবে যখন দেখা 
গেল যে, কৃষ্জেব বিশেষ পছন্দে বিশেষ একটি গোগীবে ই-যাকে নিয়ে তিনি 
বাসমগ্ডলী থেকে অন্তগত হয়েছিলেন, তাঁকেই বাঁধ| বলা হোল । ভাগবতে 
গোঁপীবা খেদ ক'বে বলেছে-__ 
অনয়া বাধিতো। নুনং ভগবান হবিবীশ্ববঃ | 
যঞ্জো বিহায গোঁবিন্দঃ গ্রীতো। যাঁমনযদূ বভঃ | 

তাবপরে এটি তাব নামে হোয়ে দাভাঁপ, যদিও পুবানো অর্থ একেবাবে 
লুপ্ত হোল না।” 

কোন সৌভাগ্যবতী রমণী-কর্তৃক ভগবান ঈশ্বব হবি আবাধিত বা পূজিত 
হয়েছেন এবং এজন্য শ্রীগোবিন্দ গোপীগণকে পবিত্যাগ ক'বে সেই বমণীকে 
নিভৃত স্থানে আনয়ন করেছেন । গোস্বামী-মহাজনগণ “অনয়া বাধিতঃ" শব্দটিব 


৬। ব্রহ্মচাবী অমরচৈতন্য-সম্পাদিত। 
৭। পঞ্চরাত্রে রাধ1"-শব্দেব বুযুৎপত্তি এভাবে দেওয়1 হযো ছ-_ 
র1-শব্দোচ্চাবনাদ ভক্তে! শক্তিং মুক্তিঞ্ বাতি সঃ। 
ধ1-শব্োচচীবণেনৈব ধাবত্যেব হরেঃ পদম্‌ ॥২1৩।৩৮ 
বাশব্দ উচ্চাবণ কবলে “ভক্ত: পদব[চ্য হয এবং সে ভক্তি ও এুক্তি লাভ করে এবং ধা”-শব্দ 
উচ্চারণ কবলে হুবির পণ ধাবিত হ্য। অবগ্ত এই বুযুৎপতি-নির্ধাবণের রীতি প্রাগীন 
কিনা সন্দেহ । “রাধা-শন্দেব একটি আধুনিক ব্যাথযায দেখি, “র)” শব্দ দ্বিবচনাত্তঃ সুতরাং রাধা 
ও কৃ এবং “ধা? শব্দে ধাবিত", জুতরীং “বাঁধা” একটি শংদ্দই গাধা-কৃঞ্ণের সান্নিধ্য সার্থক হয়। 


4 ৭ 


কীর্তনের প্রাণকেন্দ্র শ্রীকষ্চ ও শ্রীরাধা ১৫৫ 


মধ্যে শ্রীরাধার সন্ধান লাভ করেছেন । বিষ্পুরাণে ও ভাগতপুরাণে রাস- 
লীলা-বর্ণনায় অনুরূপ একটি শ্রোকের সন্ধান পাওয়। যায়। শ্রোকটি হোল-- 


অন্রোপবিশ্য যা তেন বাপি পুশ্পৈবলক্কত! | 
অন্মজন্মনি সর্বস্ব বিঞ্চুরভ্যচিতো! ময়] ॥ ১৩1৩৪ 


“এখানে উপবিষ্ট সেই রমণী শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কোন পুষ্পের দ্বারা অলম্কত। 
হয়েছে» কেনন1 সেই রমণী দ্বারা অন্য জন্মে সর্বাত্মা বিষুর অভ্যথিত বা পুজিত 
হয়েছেন ।' এখানে পাই 'রাধিত' বা “আরাধিত' শব্দের পরিবর্তে “অভ্যথিত, 
শব্দ ।” শ্রয্স্ত্রাতণ গোষামী ও জীব গোস্বামীকে অনুসরণ ক'রে 
গোস্বামী কঞ্চদাস কবিরাঁজও লিখেছেন, 


কষ্ণবাহ্থাপৃতিরূপ করে আরাধনে | 
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ।-আদিলীল!।8 


আসলে শ্রদ্ধের সনাতন”*জীব, কৃষ্জদাস প্রভৃতি গোস্বামীগণ পদ্মপুরাণের 
যথা রাধা পিয়া (প্রিম়্া ?) বিষেটাঃ প্রভৃতি শ্রোক থেকে 'রাঁধা”সংগ্রহ 
করেছেন । তাছাডা পদ্মপুরাণের বঞ্ত স্থানেও “রাধা'-নামের উল্লেখ দেখ যায় । 
কিন্তু ডক্টর শশিভ্ষণ দাসওডপ্ত “রাধার ক্রমবিকাশ'_-দর্শন ও সাহিত্য'-গ্রন্থে 
এপ্রসঙ্গে লিখেছেন £ “পদ্মপুৰাণে £€গাগীগণসহ বৃন্দাবনলীলার কোন 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই রাধার উল্লেখ পাইতেছি নাঃ প্রায় উল্লেখই এখানে 
সেখানে বিক্ষিগ্রভাবে পাইতেছি। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে জয়ন্তীব্রতমাহাত্বয- 
খ্যাপনপ্রসঙ্গে একবার ধাধাইমীত্রতের উল্লেখ পাই (বঙ্গবাসী সংস্করণ 
৩৭1২৮,৪৪ )| তৎপরে চত্বারিংশ সর্গে রাধাষ্টমীব্রতের ম্লাহাত্বাই আখ্যাত 
হইয়াছে । ক * পন্মপূরাণের পাতালখণ্ডে রাধার বহুভাবে উল্লেখ পাই।” 
পদ্মপুরীণের ৩৯শ অধ্যায়ে কন্দীবনে বালকুষ্চের উষ্লেখও আছে। পদ্মপুরাণের 
রচনাবলী৯ অনেকের মতে, আন্ুদানিক ৩ষ্-৮ম শতক; সুতরাং পদ্পপুরাণে 
বন্দাবনে বাল-কৃষ্জের উল্লেখ অনেকের মতে বেশ সন্দেহজনক । 


৮| ডঃ শশিদ্ষণ দাসগুপ্ত £ শ্ীরাধার ক্রমবিকশ--দর্শন ও সাহিত্য? (১৩৫৯ ), পৃঃ রি 
৯1 (ক) শ্রীরাথার ক্রমবিকাশ--দর্শন ও সাহিতা” পৃঃ (১০১ 
(খে) ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার £$ “ষোড়শ-শতাব্দীর পদাবলী-সাহকিত্য € ১৯৬১) 
পৃ ১৭১-৮১৭৭ 


১৫৬ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


কবি জয়দেবের “গীতগোবিন্দ'-পদগানে “রাধা ও “রাধিকা” শব্দের 
উল্লেখ যথেষ্ট পরিমাণে আছে । জয়দেবের সমসাময়িক কবি গোবর্ধনাচার্যও 
শীরাধার পূর্বরাগ-সম্পর্কে একটি শ্লোক লিখেছেন এবং শ্রীবূপ গোত্বামী 
“পদ্যবলী" গ্রন্থে সে' শ্রোকটির উল্লেখ করেছেন। তাছাড়! জয়দেবের সমসাময়িক 
কাৰ উমাপতিধরের “রাধ।'-সম্পকীয় একটি শ্রোকও শ্রীবূপ গোস্বামী “পগ্ভাবলী' 
ও “উজ্বলনীলমণি"-গ্রন্থে উদ্ধত করেছেন এবং দেখা যায় যে; সেই শ্লোকে 
লঙ্ষ্মীদেবী, রুঝ্িণীদেবী ও সত্যভামা অপেক্ষ! শ্রীবাধাকে শ্রীকঞ্চের অধিক 
প্রিয়' বলে বর্ণনা কর! হয়েছে । আীধরদাস ও সহিত ্রন্থে রাধার 
নাযোল্েখ করেছেন। বেষ্ঞবশান্ত্পারগ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার এ, 
প্রসঙ্গে লিখেছেন £ পসদৃক্তিকর্ণান্বতে ধৃত বূপদেব নামে একজন কবির একটি 
শ্লোকে আছে £ “এই জল/.বতসের নিকুঞ্জের মাঝামাঝি স্থানে কোন রমনীর' 
জন্য কচিপল্লব দিয়া বিজনে শয্যা রচিত হইয়াছে? বৃন্দা অন্যান্য স্ত্রীগণকে 
এই কথা বলিলে রাধ! ও মাধবের স্মিতহান্তের দ্বারা বিচিত্রিত সে অবলোকন 
তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক" €(১1৫৫1১)। বৃন্দাদেবীর সহিত রাধা- 
কৃষ্ণলীলার সন্বদ্ধ যে অন্তত দ্বাদশ শতাব্ধী হহতে তাহা ইহার দ্বার। প্রমাণিত 
বেতসকুঞ্জে রাধাকঞ্চের মিলনের কথা প্রাচীন কিন্বদস্তীতে ছিল। জয়দেবেব 
বহুস্থানে (€১1৪৪১৪।১১৭1৯,৭।১১) বেতসকুঞ্জের উল্লেখ আছে। তাই 
শ্রীচেতন্যদেব “যঃ কৌমারহরঃ, শ্রোকের “বেবারোধসি বেতসীতরুতলে বেতঃ 
সমুৎকঠতে' শুনিয়া পরমানন্দে মগ্র হইয়াছিলেন (শ্রীচৈতচরিতান্থত ৩1১ )। 
ষোডশ শতাব্দীতে ও তাহার পরবর্তীকালে অবশ্য পদকর্তারা কেহ বেতস- 
কুজেও রাধাকৃঞ্ঠের মিলন ঘটান নাই, তীহাত্রা মাধবীকুঞ্জই নির্বাচন 
করিয়াছেন 1৮১৪ 

মধ্যযুগে বল্লভাচারী ও নিশ্বার্ক-সম্প্রদায় “রাধা'-শবের অর্থ করেছেন 
শ্রীকৃষ্ণশক্তি ; অর্থাৎ শ্রীরাধা ছিলেন শ্রকৃষ্ণের দিব্যলীলার চিরসঙ্জিনী। 
আচার্ধ নিষ্বার্ক “বেদাস্তপারিজাতসৌরভ'-ভাস্তাগ্রন্থে শ্রীরাধা বা শ্রীরাধিকাকে 
পরমব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র অচিস্ত্য শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন । তাছাড়া তিনি 
প্রাঙঃস্মরণ” রাধাষ্টক? প্রভৃতি স্তোত্রে বা রচনায় শ্রারাধা-কৃষ্ণের মহিম। 


১*। ডক্টদ মজুমদার $ «ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-স্ধহিত্য? (১৯৬১ )* পৃঃ ১৬৯ 


কীর্তনের প্রাণকেন্দ্র শক ও শ্রীরাধ! ১৫৭ 


বর্ণনা করেছেন । কিন্তু বিচারবিলাসী মাধ্ব-সম্প্রদায় শ্রীমস্ভাগবতের রাঁসপঞ্চা- 
ধ্যায়েব বিবোধী ছিলেন, সেজন্য শ্রীমন্ভাগবতে বণিত বৃন্দাবনের বাধাকৃ্ণ- 
লীলাকে তাবা গৌশ এবং তাব দার্শনিক তত্ব্ই মুখ্য বা প্রধান বলেছেন। 
কিন্তু শ্ীচৈতন্যেব সময়ে রৃন্দাবনলীলাই প্রাধান্য পেয়েছিল বিশেষভাবে এবং 
শীরাধা হযেছিলেন তখন পবমাবাধ্যা ও উপাস্যতত্ব এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণেব 
যুগলরূপই পবিগণিত হযে।ছল ভঞ্চ়সাঁধনদৃষ্টিব পবাকাষ্ঠা-রূপে। শ্রীষ্ঠীয় ষোডশ 
শওকে বৃন্দীবনে গৌভীয-বৈষ্বগোস্বামীব। শ্রীবাধা-কৃষ্ণকে পুনরায় তত্বরূপেই 
প্রচাক্চখকবেছিলেন । পবমভাখবত জীব-গোস্বামী “তন্তসন্দর্ভ' এ্রীতিসন্দর্ভ' 
প্রভৃতি দর্শনগ্রন্থে ৬৯ বিশেষ ক'বে আীবাধ|কে পবমতত্বরূপে বর্ণনা কবেছেন। 
ড্টব শশিভুষণ দাশগুপ্ত “বাঁধার ক্রমবিকাশ- দর্শন ও সাহিত্য'-গ্রন্থে এ' 
সম্পর্কে বলেছেন £ জীব-গোস্বামী-কৃত “তন্বসন্দর্ভ” “ভগবৎসন্দর্ভ'* “পরম- 
সন্দর্ভ”, “কৃষ্ণসন্দর্ভ', “ভক্তিসন্দ্ভ' ও প্রীতিসন্দঙ' এই ছয়খানি সন্দর্ভেব 
ভিতব দিয়াই গোৌঁভীষ ব্ৈঞ্চবগণেব সকল মতবাদ--বাধাবাঁদেব দার্শনিক 
প্রতিষ্ঠা ।”১৯ বৈষ্টব-গো স্বামীদেব, এই বাধাত$ শক্তিতত্বেব ওপবই প্রতিষ্ঠিত 
এবং এই শক্তিও পূর্ব-পৃ বিদগ্ধ আচার্ষ ও শ্রীমদ্তাগবত-বধি৩ পবমাত্মতত্ব 
_-ভগবন্তত্ব_এঙক্গতত্েব পবিচয দিযে বলা হযেছে, 

বদন্তি তন্তত্ববিদন্তং ত্বং যজ. জ্ঞানমদ্বযমূ। 
ব্রন্মেতি পব।মাত্বেতি ভগবানিতি শব্দাতে ॥ 

এই পবমতত্্ই গৌভডীয-বৈঞ্চবগণেব অদ্বয়তত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবাধ| সেখানে 
শক্তিতস্ত্রে মিথুনাত্বক শ্শিবশক্তিসামবস্তেবই প্রতিচ্ছবি । ডক্টব শ্রীসুশীল 
কুমাব দে এ' সম্পর্কে বলেছেন 2.:55771)6 ড215095298100-125069) 085 
20০০1009006 01 18009-039 201১ 2100. 0106 1062, 01 1২80100, 93 11১০ ১০৫1 
01 1007172% 0£17151709১ 10206 01091020)15 0০ 80600 1205600650০ 
£০00066 2%10101.50. €2710909,610175 20071191002 ৮/০0115 815 5095 005164 

(059021,081 [1)5 508170970 ৬ 51509৮2, 06201565 01 7২0102১01৮2 22৫ 
০৮06 25000306056 0750750107৩ 76105981 501)0901. 1015 7701 
50110015176, 0176150015১ 11580 138 0178, 050103 1) 2, 18001011517 2 
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১৫৮ পরদাবলীকার্তনের ইতিহাস 
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অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
॥ (বঙ্জবর-পদাবজীকার্তনের প্রাণতত্ ॥ 


এক 
উল্লেখযোগ্য যে, কবি জয়দেব গীতগোবিন্দে 'রাধামাধয়োজয়স্ষি যমুনাকুলে 
রহঃ কেলয়ঃ” (১১), “রাসবসে-সৃহনৃতাযপরা হবিন।” (১1৪৫) প্রভৃতি কৃষ্ণের 
দিব্যসহচারিণী ব1*লীলাসঙ্গিনী-রূপে নিবিচারে “রাধা” বা “বাধিকা' শব্দ 
ব্যবহার করেছেন প্রধান! গোপীর পরিবর্তে । শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও অন্যান্য প্রাচীন 
বাংলা-সাহিত্যেও “রাই, “রাহী”, “রাধা এবং “কিশোরী' প্রভৃতি শবের 
বাবহার পাওয়। যায়, কিন্তু বিকাশধারাঁর দিক থেকে রাধা ও রাধিকা শব্ধ- 
ছুটির মধ্যে বেশ পূর্বাপর ভাবের সামগ্রন্ত আছে। যেমন, চণ্ডীদাসের 
পদাঁবলীতে পাই-- 
(১)  , রাই, তুমি যে আমার গতি। ১ 
তোমার কারণে রসতত্ব লাগি। 
»গোকলে আমার স্থিতি। 
(২) প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা 
রাধিকা আরতি পাশে । 
রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম 
পেয়েছি অনেক আশে । 
(৩) উঠিতে কিশোরী  বসিতে কিশোরী 
কিশোরী গলার হার । 


১৬০ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


কিশোরী ভজন কিশোরী পৃজন 
কিশোরী চরণ সার।৯ 

এক্ষণে “রাধা'শব্দের অর্থ-সার্থকতা কতটুকু তা দেখার বিষয়। ডক্টর 
শ্ীসুকুমার সেন ভাষাতন্বের দিক থেকে এ'সম্বন্ধে বলেছেন £ প্রাধা-শব্দটি 
অর্থ ও ব্যবহার ছু"দিক দিয়েই প্রাচীনতব | যাকে রাধন করা হয়,খাওয়া হয় 
_সেরাধা। “বাধিকা' -শব্দটি অর্বাচীন, সংস্কতে বোধকরি দ্বাদশ শতাব্দীর 
আগে পাই না; প্রাকৃতে আবও তিন চারশো” বছণ আগে মিলছে । শব্দটি 
যদি প্রাকৃত থেকে সংস্কতে এসে থাকে তবে এটি রাধা-পুর্ন্ই রূাস্তর 
কষুদ্রার্থক সা স্নেহগ্যোতক “ইকৃ" বিভক্তি যোগে । আর যর্টি সংস্কতে সৃষ্টি হযে 
থাকে তবে এটি হবে রাধক-শবের স্ত্রীলিঙ্গ, আর অর্থ হবে, যে নারী রাধন। 
কবে_যে চায়। এ, বৃযুৎপত্তি স্বীকাব করলে রাধা ও রধিকাব পার্থক্য স্পষ্ট 
করে বোঝ| যাবে কালিদাসেব এই উক্তি থেকে-_“ন রত্রমন্বিষ্যতি মুগ্যতে হি 
তৎ*। রাধিকা অন্বেষণ করে, রাধা অনিষ্ট হস। * * একাদশ-দ্বাদশ 
শতাব্দী কিংবা তার কিছু আগে থেকে কৃষ্ণের প্রেমলীল! একটু নতুন দৃষ্টিতে 
দেখা হতে লাগল । আগেকার সাহিত্যে গোপীদের প্রেমে কৃষ্ণ চতুব নায়ক; 
পথভ্রান্ত মধূকর মাত্র, সময় হলেই তিনি উডে পালালেন, আর কোন সম্বন্ধ 
রইল না তার ব্রজের সঙ্গে । দ্বিতীয় পধায়ে অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর 
সাহিত্যে দেখা গেল যে, দ্বারকায় এশ্বর্যবিলাসেব মধ্যে থেকে কৃষ্ণের চিত্ত 
থেকে থেকে উন্মন হয় কৈশোরের সেই দিনগুলির জন্ঠে, রাধার জন্যে ।” 

রাধা'শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের নির্ণয় করে ডক্টব শ্রীসেন 17297 
1872658554:055 (০01, ৬]]1) [109 75057009105 01 076 97706 40২81), 
নামে যে পাণ্ডিতাপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন ত] উল্লেখযোগ্য । বিবৃতিতে তিনি 
বলেছেন £ 1106 108106 (84118১ 076 01916119+109৮০0 ০০00৮ 01 1৬1151)779১ 
00953 1006 0০00] 11) 0106 01007 1১111817259 5.6,17) 00৩ 17772777310) (175 
72990 870726 ১2170 075 7970020080-19870770/2)016 006 1751151)1)216£100 
1725 19261) 01919015127 06530111960. বু 36০9121 11061200155 150515561, 
1 (০০০৮:3 23 €217 23 9৮100) 0৫006 6181001) ০6120925250 0000015 12 


০০//০-901710506 (1189), 2100 10 4১027205-52101097025 10707700101 


১। নীলবতন মুখোপাধ্যায়-প্রক'শিত “চণ্ভীদাসের পদাবলী" দ্রষ্টব্য । 


বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের প্রাণতত্ব ১৬১ 


(2১6). 7175 8%2205016) ৮/1)816 70500102105 ০০108) %/170020 173310172 
(90 85300 00811057550 027)06, 323 : 0750)27001260 72575072 880৩- 
০7৮ 70717150761, (30১ 90. 28) ১2 হি 11015 002065 0)5 05090107891 
9611৮201012 06006 ৮৪০1০. [২50178, ৬/1)0 $/015181]0 0: 015.09665, 
£৮11)0 5010 12912 10050170252 0006 10608105 2 ০0100177010 17000) 
2170. 006 10052011)9 5/23 2106109৬69১ 2 0651750 ৬/010081) 7 [31060661 
০০006107716 £04125”১ 22, 0691760 012]5005 2 10050000913 1 ৬০৭০ 
2170 017 1722.3001117৩ 002772966 20102919110 4১5830210 £1600. 1 ০. 10৬61, 
€2, 0291160 1105,5:0, €.৪--- 
বাঙ্গাল।- শওমো তাওস্-চিৎ যাও কইনীনো 
ইং5ইবে দবঘম্‌ অগবাবে | 
হইতীম্‌ বাদম-চ বকষ ইতি 
মোষু জইছ্যন্তো ভক্রতুমা ॥ 
ংস্কৃত অন্ববাদ-- সোম: তাশ্চিৎ যাঃ কন্যকাঃ 
আসিবে দীর্ঘম্‌ অশ্রবঃ | 
সত)ং বাধং ব ভক্ষতি 
মোক্ষু গছামানং হ্বক্রুতুঃ ॥ 
£]1)039 02106103 ড%1)0 128 15120211760 170051021701953 102 2, 10176 
(1006, 10 00060. 110৩ ৮৮138 ১[79010০, 1061175 €00691605 50017) 81৬৩ 
19100000] 10615 (17951921705) | 25702, 9, ৮০75০ 10৮1৩ 
ড্ব সুকুমাব সেন “বাধা-সম্বন্ধে মন্তব্য কবাব প্রসা/ঙ্গ সেনরাজ-কবি 
উমাপতিধবেব বত্বচ্ছায়াচ্ছুবিতজলধো মন্দিবে দ্বাবকায়! * * বাধাকেলিভ- 
পবিমলধযামূছ? মুবাঁবেঃ' এই শ্লোক-সম্পর্কে বলেছেন, বাধাব আধিদৈবিক 
উন্নযনে এই প্রথম ধাপ। শেষ ধাপ শ্রীচৈতন্যেব বিবহোন্মত্ত ্ূপ। পদাবলী- 
সাহিত্যে “রাধা”-শব্দ ও তাব অর্থ-সার্ঘকতাব ক্রমবিকাশ কিবা রাধা-রূপেব 
ক্রমপবিণতি বেশ লক্ষ্য কবার বিষয়। অবশ্য পবম ও চরম-তত্ব রূপে 
শ্রীবাধাব স্থান ও চিন্তা যে পাথিব জগতের ,অনেক উচ্চে তার কিছুটা 


২। পূর্বে এ" সম্বন্ধে আলোচিত হযেছে । 
৩। অগ্ত্রও তিনি এ ধরনের মস্বব্য করেছেন । 


১১ 


১৬২ পদ্দাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


আভাস পূর্বে দিয়েছি । বৈষ্ণব-কবিচিন্তার পূর্বাপর বিকাশকাহিনী-রূপে 
চৈতনৃপূর্ব ও চৈতন্যোত্তর পদাবলী-সাহিত্যে “রাধা'-শব্ের প্রয়োগ ও 
বিকাশের যে বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য আছে তা স্বীকার্ষ। চেতন্যপূর্ব পদাবলীতে 
শ্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ণের উচ্চেও নয়, নিয়েও নয়, বরং সমান আসনেই অধিষ্টিত। 
কিন্তু চতন্যোত্তব পদ্দাবলীতে শ্রীরাধার স্থান ও গৌরব শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকেও 
অতিক্রম করেছে, অর্থাৎ শ্রীরাঁধা সেখানে শ্রীকষ্ঝচ অপেক্ষা সচল ও মহান। 
মোটকথা শ্রীচৈতন্বের অভ্যুদয়ের পব থেকে আজ-পর্যস্ত বৈষ্তব- 
পদাবলীতে কোন পরিবর্তন দেখা না দিলেও ফুল শতকের 
মধ্যবর্তী সময়ে পদাবলীসাহিত্যে শ্রীরাধার বিকার্শ শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুর 
শ্রীচৈতন্যের বপ নিয়ে অন্ততঃ গৌডীয় বৈষ্ণব-সাধকেবা শ্রীচৈতন্যকে গ্রহণ 
করেছিলেন শ্রীরাধাবই অশ্বদ্যতি-রূপে, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যেৰ খোলে ( শরীরে ) 
শ্রীরাধার প্রকাশ । শ্রদ্ধেয় কুষ্ণদাস কবিবাজ '্শ্রীচৈতন্চরিতামৃত' গ্রন্থে 
এ'তত্ব প্রকাশ করেছেন।৪ সুতবাং পববর্তী গোঁভীয় বৈষ্ণবধর্মচিন্তায় 
শ্রীরাধাব সজীবতা৷ পূর্ণ-সার্থকতাঁর পাদপীঠে উন্নীত হয়েছিল বল্লেও অত্যুক্তি 
হয় না। তাঁছাড1 চৈতন্যোত্তব যুগে বৈষ্ণব-দার্শনিকেরা যখন গোডীয় 
বৈধ্ঃদর্শনের প্রতিষ্ঠা কবেন বৌদ্ধিক যুক্তিজালেব আশ্রয় নিয়ে, তখন 
ব্রন্মের সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হলাদিনী শক্তিত্রয়েব কল্পনা করেছিলেন সপগুণত্রহ্গ- 
সত্তার প্রতিপাদক অপাথিব গুণত্রয় সৎ, চিৎ ও আনন্দকে উপলক্ষ্য ক'রে। 
“ঈশ্বর সত্ষরূপ হইয়াও যে শক্তির দ্বার! স্বয়ং সত্ব ধারণ করেন এবং 
অন্যান্ত সকলকে ধারণ করেন, সেই সবদেশে, সর্বকালে, সর্দ্রব্যে ব্যাপ্ত 


৪ | তিনি “বিদপ্ধমাধব+ (১ ২) থেকে প্রমাণ্য দিয়েছেন-- 
হবিপুরট হুন্দরছ্যুতিকদন্বসন্দীপিতঃ)। 
সদ] হাদয়কন্দরে স্ফুবতি বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 

শ্ীন্বরূপগোস্বামীকৃত কড়চা! থেকেও তিনি প্রমাণ উদ্ধত করেছেন-- 
বাধ! কৃঞ্প্রণয়বিকতিহলণদিনী শক্তিরম্ম!- 
দেকাত্মানীবপি তুবিপুর1 দেহভেদং গতৌ তে৷ 
চৈতন্তাধ্যং গ্রকটমধুন] তদ্দয়ং চৈক্যমাপ্তং 
রাঁধাভাবছ্যাতিস্থবলিতং নোমি কষ্চস্বরূপম্‌। 

-্চৈতন্তচরিতীমৃত, আদিলীলা ৪-৫ 


শ্ষ্পি 


বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের প্রাণতত্ব ১৬৩ 


শক্তিকে “সন্ধিনী” বলা হয়। “হ্লাদিনী' বা আননদায়িনী শক্তি যাহার 
দ্বারা ভগবান স্বয়ং আনন্দস্বব্ধপ হইয়াও নিজে আনন্দ-আত্বাদন করেন। 
শ্রীরাধা হলাদিনী শক্তি।”৫ শ্রীচৈতন্বেব সমসাময়িক ও বিশেষ ক'রে 
শ্রচৈতন্যের পরবর্তাঁ বৈষ্ণবাচার্ধেরা ব্রহ্মশক্তি ও “রাধা”-সম্বন্ধে এ" রকম 
ব্যাখ্যাই করেছেন । শ্রদ্ধেয় কৃষ্জদাস-কবিরাজ এ্ীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে 
(১1৪) এই ব্যাখ্যা বা অর্থেব পবিচয দ্বিয়ে বলেছেন-- 

সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণেব স্বরূপ | 

একই চিচ্ছক্তি তাঁব ধরে তিন রূপ ॥ 

আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী | 

চিদংশে সংবিৎ যারে “জ্ঞান? করি মানি ॥ 


পশ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র কবে এই তিন শক্তির বিকাশ সম্ভব হলেও পববর্তী 
বৈষ্ণবাচার্ষেবা যখন শ্রীচৈতন্যেব মধ্যে শ্রীকৃষ্চ-বাধাঁব অন্তনিবেশ কবেন তখন 
গোড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনতত্বের রূপ আর একটি অভিনব তত্ব ও অর্থ নিয়ে বিকাশ 
লাভ কবে। নীল]চলের শ্রীচৈতশ্ট-পবিকরদের মধ্যে__বিশেষভাবে বাসুদেব 
সার্বভৌম,বায় বামানন্দ,স্বরূপ-দাঁমোদর, রাজা প্রতাপ-রুদ্রদেব, এবং বৃন্দাবন- 
মণ্ডলের প্রথম স্তবেব পরিকববৃন্দ সনাতন-গোস্বামী, রূপ-গোত্বামী, গোপালভট্ট- 
গোস্বামী প্রভৃতি অপেক্ষা বন্ধাবনমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরের বিদগ্ধ বেষ্চবসাধক 
জীব-গোম্বামী, কৃষ্ণদাস-কবিরাজী রাঘব পণ্ডিত প্রভৃতি পববর্তা পরিকবগণের 
সময়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিন্ন রূপ শ্রীচৈতন্যকেন্দ্রিক গৌভীয়-বৈষ্ঞবধর্মের তত্ব 
আরে! উন্নত আকার ধারণ করেছিল । অবশ্য পদাবলীকীর্তনের প্রসঙ্গে এ' 
গ্রন্থের পরবর্তী ভাগে শ্রী্চতন্য এবং তার সমসাময়িক ও তার পববর্তী 
বেষ্ণবসুমাজ ও বৈষ্ণবতত্বের আলোচনার সময়ে এ'স্বন্ধে আরো! বিস্তৃতভাবে 
অনুশীলন ক্করা'র "চেষ্টা! করবো। পদাবলীকীর্তনের প্রতিষ্ঠা, প্রাণ বা 
অধিষ্ঠান (একমাত্র পঞ্চরাব্রসংহিতা, শ্রীমন্তাগবত, পুরাণাদি গ্রন্থ ও গোডীয়- 
* বৈষ্ণবাচার্যগণ-লিখিত বিভিন্ন দর্শন-গ্রস্থ। গ্রীচৈতন্সন্প্রদায় আচার্য 
যমুনাচার্ধ, রঙ্গ-রামানুজ ও নাথমুনি প্রভৃতির অনুসারী হলেও তা বিশেষভাবে 
শ্রীজীব-গোস্কামী ও শ্রদ্ধেম বলদেব বিগ্যাভূষণ-ব্যাখ্যত অচিত্ত্যভেদাভে?- 


৫| ডঃ প্রীবিমানধিহারী মজুমদার £ 'ববীনত্রসাহ্িতে পদাবলীর স্থান? (১৩৬৮), পৃ £৯৭। 


১৬৪ পর্দাবলীকার্তনের ইতিহাস 


তত্ত্বের অনুগামী | শ্রঁজীব-গোম্বামী ও শ্রদ্ধেয় বলদেৰ বিদ্যাভূষণ দু'জনেই 
আচার্য রামান্বজের অচিৎ (প্রকৃতি) পদার্থের বিশ্লেষণ ক'রে ঈশ্বর ও চিৎ-এর 
(জীবের) সঙ্গে কাল ও কর্ম-পদার্থহ্টির যোগসূত্র রচনা করেছেন-__ 
যদিও শ্রীমভাগবতের ২1।১৪ শ্লোকে দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব; জীব ও 
বাসুদেব তত্বসমূহের উল্লেখ ও অনুশীলন বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। 
শ্রীজীব-গোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভুষণের মতে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও 
কাল নিত্য পদার্থ এবং কর্ম বা অদৃষ্ট অনিতা, সুতরাং বিনাণী পদার্থ। 
শ্রীদূভাগবতে সগপ-রন্ধ ঈশ্বরেব উপাসনাই অভিপ্রেত। শ্রী গোস্বামী ও 
বলদেব বিদ্যাভূষণ সগুণ-ব্রহ্মে সেবা-সেবকভাবেব দ্বাবাই মুক্তিলাভের কথা 
বলেছেন। এই সেব্য-সেবকভাব পাঁচ রকম-_শাস্ত, দাস্তঃ সখ্য, বাৎসল্য ও 
মধুব। এদের মধ্যে মধুৰৃভাবেই ভক্তিব (এবং প্রেমেরও ) পরাকাষ্টা । 
এই ভক্তি (ও প্রেম ) পাথিব নয়, একান্তভাবে অপ্রাকৃত ও অপাথিব। 
শ্রীমর্ভাগবতের মতো! শ্রীজীব-গোস্বামী ও বলদেধ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তিনটি 
শক্তির কথ! বলেছেন ও সে তিনটি অপাধিব'শক্তি হোল £ (১) স্বরূপশক্কি__ 
নিত্য লীলাধামে সব্ধিনী (অস্তি), সন্ঘিৎ ভাতি) ও হলাঁদিনী (প্রীতি বা প্রিয়); 
(২) তটস্থাশক্তি--জীবশক্তি বা ভোক্তৃশক্তি, এবং (৩) বহিরঙ্গ মায়াশক্তি--সত্্ব- 
বজঃ-তমোগুণাত্মবিকা শক্তি-_যার পবিণাম দৃস্ত বিশ্বচরাচর। বহিরঙ্ন মায়াশক্তি 
ঈশ্বরকে স্পর্শ বা আর্ত করে না (অদৈতৃবেদাস্তেও তাই ) এবং আচার্য 
রঙ্গ-রামান্ুজেরই মতে| পরমাত্থা শ্রীকঞ্ণ অতিপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন ও চিজ্জডশক্তির 
আশ্রয়স্থল এবং কারণ--অবিচিন্ত্যশক্তিকত্বাৎ, | অদ্বৈতবেদাস্তীরা যেখানে 
মায়ার অনির্বচননয়তার বিশ্লেষণ করাব চেষ্টা ধরেছেন, সেখানে শ্রীজীব- 
গোস্বামী, বলদেব বিদ্াভুষণ এবং গোঁভীয় বৈষ্ণবাচার্ষেরা শক্তি অবিচিন্ত্য 
( অচিস্ত্য ) বলে তার আর স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন নি। অবশ্য ৫গীঁড়ীয় বৈষ্ব- 
দর্শন সম্পূর্ণভাবে অচিন্ত্যতেদাভেদতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৈষ্ণব- 
পদাবলীকীর্তনের তত্ব এবং আদর্শও এ বাদ ও তত্বের উপর স্থপ্রতিঠিত। 
অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ-সম্পর্কে শ্রীজীব-গোস্বামী “সর্বসন্বাদিনী'-গ্রস্থে 
বলেছেন £ “অপরে তু “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ক্রহ্ম সৃঃ ২।১।১১) ভেদেহপ্য- 
ভেদেহপি নিমীর্ধ্যাদদোষসম্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতৃমশক্যত্বাদভেদং 
সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিস্তাযতুমশক্যত্বাত্তেন্সসাধয়স্তোহচিন্ত্যভেদাভেদবাদং 


বৈষ্ণব-পদাবলী কীর্তনের প্রাণতত্ ১৬৫ 


স্বীকুর্বস্তি।” অর্থাৎ শ্রীজীব-গোত্বামী বলেছেন £ “অপর এক সম্প্রদায়ের 
বেদান্তীরা বলেন,তর্কের অপ্রতিষ্ঠার জন্ম ভেদেও এবং অভেছেও নিখিল দোষ- 
সমূহ দর্শন করে ভিন্নত-রূপে চিস্ত। করা অসম্ভব | সেজন্য যেমন ভেদসাধন 
করা কঠিন, তেমশি অভিন্নভাবে চিন্তা কবে অভেদসাধন কবাও ছৃষ্কর | 
এরূপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন কবতে গিয়ে এ*রা ভেদাভেদসাধনে চিন্তার 
অসামর্থ্যতা উপলব্ধি করায় অচিস্ত্যভেদাঁভেদবাদ স্বীকার করাই সমীচীন মনে 
করেছেন। বলদেব বিগ্যাভূষণও অচিস্ত্যভেদ্দাভেদবাদ এতাবেই ব্যাখ্যাকরেছেন। 
শ্রীজীন্-গ্ররেষ্মীপাদ ও বলদেব বিদ্যা ভূষণকে শ্রী মধ্ব ও শ্রীবল্পভেরই একটি নবীন 

ংস্কবণ বল! যায়। খাচার্ষ বল্লভাচার্বও জীব-গোস্বামী ওবলদেবের মতো স্বীকার 
করেন যে, মুক্তির আদর্শ নিত্যবৃন্দাবনে পতিভাবে শ্রীকঞ্জের নিত্য সেবা ও 
আবাধনা কবা উচিত। সেই নিত্য-বন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-তগবান পুরুষোত্তম-রূপে 
অতীন্দ্রির় অক্ষর জ্যোতির্নয নিরাকার ব্রহ্মকেও অতিক্রম ক'রে বর্তমান । 
মাধ্বাচার্য যুক্তির প্রসম্বে একটু ভিন্নভাবে বলেছেন £ প্মুকতিরৈজসুখাহ- 
ভূতিবমলা,ভক্স্চ তৎসাধপম্চহ্াক্ষরাদি ব্রিতষং প্রমাণমলিলাক্মায়য়ৈকবেদ্যো 
হবিঃ1৮ বৈষ্ব-পদ্দাবলীকীর্তনের প্রাণকেন্দ্র পবমাম্! শ্রীকৃষ্জ বা শ্রীহরি, এবং 
শ্রীবাধা ব! শ্রীবাধিকা তাব পবমা শক্তি । পবমায্সা শীকৃষ্জ ও প্রকৃতি 
শ্রীবাধাব অপ্রাকত ও অপাখিব লালাকেই বিভিন্ন পালায় বা লীলাকর্মে 
বিভক্ত কবে বসে, বপে ও জবাবে €বঞ্চব মভাজন বা পদকর্তাগণ কীঠনেব 
পদাবলী বচনা কবেছেশ ড় ও মহিম! বর্ণশা কবেছেন শাশ্বত 
মুক্তিবসধাব1 আস্বাদনেপন জন্য । পৃবেই উল্লেখ কবেছি যে, এ" গ্রন্থের পববর্তী 
ভাগে পদাবলীকীর্তনে দুর্শশত” বিষয়বন্তব আলোচনঞ্কর সময়ে বিস্তৃত- 
ভাবে বৈষ্ণবদর্শনে ও কীর্তনগানে প্রকৃত তত্বদুষ্টিসম্পর্কে অনুশীলন করার 
চেষ্ট। বে! | বৃতঙমান অই্ূলাচন] তার আভাস মাত্র। 


ছুই 
কবি জয়দেবের পরবতাঁকালে পদ্দাবলটুকীর্তনের রূপবিকাশ নিয়ে 


অনুশীলন করলে দেখি যে, বৈষবসমাজে ও ধৈষ্বসাধনতত্বে বিশেষ- 
ভাবে পদাবলীকীর্তনের উপাদান-সংবলিত জুবনরস সঞ্চার করেছিলেন বড় 


১৬৬ পদ্াবলীকীর্তনের ইতিহাস 


চণ্ডীদাস* ও মৈথিলী কবি বিগ্ভাপতি প্রভৃতি মরমীয়| বৈষ্ণব-মহাজনগণ | কবি 
জয়দেবের পদসাভিতা ও পদলালিত্য আলোচনার পর আমাদেব অনুশীলনের 
বিষয়বস্তু হবে বড, চত্ভীদাস বা অনন্ত-বড, চত্তীদাসের পদবচনাশৈলী ও 
পদমাধূর্য। কিন্তু বড, চণ্ডীদাসের পদসাহিত্যপ্রসঙ্গ আলোচনা কবার পূর্বে 
আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে বাউলাদেশে বৈষ্ণবধর্মেব অনুপ্রবেশ 
ও তা কীভাবে ঘটেছিল। 

বৈষ্বধর্ম যে বহির্েশি থেকে বাঙলার মাটিতে তাব আসন প্রতিষ্ঠা কবেনি 
একথা অধিকাংশ এতিহাসিকরা স্বীকাব কবেন। তাবপব এক] শ্বীকণর্ধ যে, 


ভক্কিভাবপত্বনেব তিনটি প্রধান ও প্রয়োজনীয় সূত্র হোল “0) 4৫৩৭৪ 
111510109-5/015101])) 99016 0000 0100 101620171150217 061000069 , 


(11) 00198 11151709-5/0231)1]9 108560 01] 1)01067 210 020116 8100210 3। 
800 (111) 1.015081075-10010 01 736128] 73000171500) %/1)101) 1910 
[08510109191 61010119515 010 211700100 002-51018006 2100 ৫0101233107 
[01 11510010105 170 017 016 26610906 01 0611606 30116106 (0 
01106 01900173101), * % 5০ [7390090 81১0 00170090060 
10800719119 00 15 06610110600 1৭ 

ঠিক এ'ধবনের ভক্তির ভাব ও প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল সমগ্র উত্তর-ভাঁবতে 
্বষ্টীয় ১৫শ শতকে এবং সে স্ব কেন্দ্রমণি ছিুলন দু'জন ধর্মমনীষী-_বামানন 
স্বামী ও মাধবেন্্র পুরী। বারাণসী, িদু-পা্াৰ এবং মথুবা-রৃন্নাবন ছিল সেই 
প্রবাহস্থর্িব উর্বর ক্ষেত্র । কিন্ত গী্ীয় ১২শতকে সেন-গাজাদের সময়েই বাঙলাব 
সমাজে পাই বৈষ্কবধর্মের এক নবচেতনাব ইঙ্গিত। পাল-রাক্জারা ছিলেন 
বৌদ্ধ-তাস্ত্িকধর্মেব উপাসক ও সমর্থক। লামা তাবানাথেব “ভারতেব ইতিহাস' 
সাক্ষ্য দেয় যে, পাল-বাজাদৈর সময়ে বৌদ্ধ মন্তরন্াচার্যেব আবির্ভাব ধটেছিল 
অলৌকিক সিদ্ধাই বা! সাধন-বিভুতিব ধর্র্য নিয়ে এবং সে সময়েই: প্রতিটিত 
হয প্রসিদ্ধ নালন্দা, বিক্রমশীলা, জগ্দল, সোমপুবী, পাতুডূমি প্রভৃতি বৌদ্ধ- 


৬। “তীদাস' লামধেষ ব্যক্তির আবির্ভাব বৈষবসমাজে কযেকজন, যেমন অনস্ত-বড় 
চণীগাস, ছিজ চণ্ীদাস, দীম,চণীদা॥ প্রভূতি। এ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে। 

৭1:0৮ 02 5০2: 55052884075 ৩ 88707 1406 (তত 0005 
1960) 9, 82, ৫ ণঁ 


বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের প্রাণতত্ব ১৬৭ 


বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগাঁবগুলি । এমন কি পল-রাজাদেব শাসনকালে দেখি, 
বৌদ্ধধর্ম আত্মসাৎ কবেছিল বহু হিন্দুদেবী, এবং বৌদ্ধ ও শৈবদের মধ্যেও 
চলেছিল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী দন্ব-মিলনেব ভাব। কিন্তু বাজ] বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ- 
সেনেব সময়ে বাঙলাদেশে হিন্দ্ধর্মেব মধ্যে এলো আবার এক নবজাগরণ। 
বৈষ্ুবধর্ণকে ভাবা গ্রহণ কবলেন এবং ব্রাহ্গণ্য-ধর্ম, ত্রাহ্গণ্য-দর্শন ও ব্রাহ্গণ্য- 
সাহিত্যেব হোল পুন:প্রতিষ্ঠা। তবে একথাও সত্য যে, পাল-রাজারা বৌদ্ধ- 
ধর্মের পরিপোষক হলেও হিন্দুধর্জ ও অন্যান্য ধর্মেব প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন না। 
তাবস্ফন্ছে সম্ববতঃ সেন-বাজাদের সমযেই বৈষ্ণবধর্ষেব পুন:প্রবর্তন হয়েছিল 
বাঙলাদেশে | তাছাঁড] 'ভবদেবভট্ট ছিলেন একান্তভাবে বৌদ্ধবিদ্বেষী এবং তাবি 
জন্য ব্রাঙ্মণ্যধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কবাব জন্য ব্রাঙ্গণ্যধর্মেব শাস্ত্বও বচনা কবেছিলেন 
তিনি। বাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্ণসেনেব সমযে রচিত হযেছিল হিন্দুধর্মের 
্বার্থপবিপে'ষক অনেক গাঁন ও ছডা,বা ধাকৃঞ্জলীলাগান এবং গোপীটাদ; লাউ- 
সেন, লক্ষমীন্দ্র, শ্রীমস্ত-সদাগিব ও কালকেতু প্রভৃতি বাজাব প্রবাদ 9 কাহিনী- 
সাভিত্য। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, যে, পাহাডপুবে আবিক্ষত রাধাকৃষ্ণেব 
মৃতি প্রস্ৃতি প্রাচীন যুগে বাঙলাঁদেশে বৈষ্ণবধর্্েব অন্প্রবেশেব কথা প্রমাণ 
করে। দ্বাদশ শতকেব শেষার্ধে কবি জয়দেব যে গীতগোবিন্দে বাধা-কৃষ্ণেব 
প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই উভয প্রেমলীলাব পবিচয দিয়েছেন তা থেকেও প্রমাণ 
হয়) বৈষ্ণবধর্মেব ভভিজাহবীধধ্ব স্বতঃপ্রবাহিত ছিল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে 
বাঙলাদেশেব বুকে । তাঁবপর অনন্ত-বভ, চণ্ীদাস ও কৰি বিগ্ভাপতিব 
আবির্ভাবে বাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক যে পদামৃতধাবার শ্রোত প্রবাহিত হয়েছিল 
তা থেকেও বাঙলা বৈষ্ঞঞবধর্সের প্রতিষ্ঠার কথ! প্রমাণ হয়। শ্রীচৈতন্য, 
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য এবং চৈতন্তপরিকরদেব অপ্রা কৃত প্রেম-ভক্তির বন্যা 
বাঙলা বৈষ্বধর্কে আবাঁব নূতন ধাবায় প্রবাহিত কবেছিল ১০শ-১৬শ 
শতকের*্পরে বাঙলাদেশে। 

কিন্তু তাব অর্থ এ, নয় ফে,গ্রীচৈতন্থের পূর্বে বাঙলায় বৈষবধর্েব প্রবাহ ও 
গতিবেগ উচ্ছল ও প্রথর ছিল না| কবি জয়দেব যে বাধাকৃষ্ণলীলাসচ্ছল গীত- 
গোবিন্বপদগান বচন! করেছিলেন তা থেকেও প্রমাণু হয় যে, তার সমঞ্ষে ও 
পূর্বে বাঙলার সজল মাটিতে যে বৈষ্ণবধর্সধারা প্রবাহিত ছিল+ তারই প্রেরণায় 
কবি জয়দেবের তক্তি-উৎসান্রিত লেখনী ,গীতগোবিন্দের মাধ্যমে রাধাকৃষণ- 


১৬৮ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


লীলাতও বর্ণনা করেছিলেন সাবলীল ছন্দে। বঙ্গভূমে আবিষ্কৃত বিচিত্র 
লেখম[লা থেকেও প্রমাণ হয় যে, বিষ্ব উপাসকব! রাঢদেশে ৪র্থ-ম খ্রীষ্ীয় 
শতকেও বিশেষভাবে প্রচলিত ছিলেন। আচাবাঙ্গসুত্র* মহাবংশ, পবনদূতঃ 
দিখ্বিজয়প্রকাশ, দশকুমাবচবিত ও অন্যান্য গ্রন্থে বাটদেশ তথা সুঙ্গেব বর্ণন] 
আছে । বাচদেশ বাঙউলাব আদিবাসীপ্রধান দেশ এবং পণ্ডিতদদেব মতে, 
আর্ধসভ্যতাব বিকাশ হয় বাওলায় পববত' সময়ে। কবি ধোয়ী “পবনদূত'- 
গ্রন্থে লিখেছেন, 

গঙ্গাবীচিপ্ন,৬পবিসবঃ সৌধমালাবশ”সো । 

বাসৃতুচ্চৈস্তয়ি বসমঘো বিজ্ময়* সুহ্ধদেশঃ 7 

গঙ্গাব জলপ্রবাহেব দ্বাব! প্লাবি৩ যে বিস্তীর্ণ দেশেব অংশ তাবই নাম 

সুক্ষদেশ। “দিগ্বিজয়প্রকাশ'-গ্রন্থে স্থক্ষেব বর্ণনা একটু ভিন্ন প্রকাবেব_  * 

গৌডস্য পশ্চিমে ভাগে বীবদেশস্য পূর্বতঃ। 

দাঁমোদবোত্তবে ভাগে স্বক্গদেশঃ প্রর্ধীতি তঃ ॥ 


গৌডদেশেব পশ্চিম, বীবদেশে পুর্ব 19 দামোদবেব উত্তবদেশ সুন্গ নামে 
কথিত |” অধ্যাপক শ্রীবিনঘ ঘোষ লিখেছেশ £ সমস্ত বর্ণন। লক্ষ্য +বলে 
দেখা যায, বর্তমান ভগপীজেলাবেই প্রাচীন সুঙ্ধ বা বাঢদেশেব কেন্দ্র বলে 
ইর্ছিত কবা হযেছে এবং তাব সীমানা] মেদিণীপব থেকে বীবভম পর্যন্ত বিস্তত 
ছিল মনে হয়” 

বাওলাব বৃকে বাঁচদেশে ব| সুঙ্গে ধর্থ-৫ম শ্াঠায় শতকে বিধুঃপুজাব ও বৈষ্ণব- 
ধর্মেব যথেষ্ট প্রচলন ছিল সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। “বাকুডা শহবের 
প্রায় বাঁবো মাইল উত্তব-পশ্চিমে শুশুণিয়া-পরস্থাডেব গুহাপ্রাচীবেব একটি 
লিপিতে দেখা! গেছে যে, পুষ্কবণার অধিপতি ছিলেন বাজা চন্দ্রবর্মীন * * 
বাজা চন্্রবর্ষা চক্রত্বামী বিষ্ণুব উপাসক। সুতবাঁং বিষু্ব উপালনা, বাঁচদেশে 
চতুর্থ-পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে প্রবতিত হয়েছিল তাতে কোন সংশয় নেই । 
তাছাভা বিষুমৃতি এত প্রচুব পবিমাণে পাওয়া গেছে বাঙলাদেশেব বিভিন্ন" 
অঞ্চল থেকে যে, চৈতন্বপূর্ব যুগেও যে বিষুণভক্ত বৈষ্ণবদের বেশ আধিপত্য 


৮। অধ্যাপক শ্রীবিনয ঘোষ £ 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১৯৫৭), পৃঃ ৬০৬৯ ভরষটব্য। 
এ" সম্পর্কে শ্রীঅমিয়রতন বন্দ্যোপাধ্যঠয-্প্রণীত “বাকুড়ার মন্দির” (১৩৭১), পৃঃ ১১-১২ জরষ্টব্য । 


বৈষ্ণব-পর্দাৰলীবীর্ভনৈর প্রাণতত্ত ১৬৯ 


ছ্বিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। বিষুর শিলামুতি ও দশাবতারের পৃজা 
আগে থেকেই বাঙলাদেশে চলে আসছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে 
মাধবেন্দ্র পুরী ও তার শিগ্তরা গোপাল-মৃত্তির পৃক্তা প্রচলন করেন ।”৯ পাল- 
রাজা ও সেন-রাজাদের সময়ে বাঙালায় শৈবধর্্ের পাশাপাশি বৈষ্ণবধর্মের 
প্রচলনের কথা পূর্বে আলোচন] করেছি । 


৯। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কতি, পৃঃ ৮০ 





উনবিংশ পবিচ্ছ্দ 


॥ শ্রীকৃঞ্চকর্ণামৃত ও শ্রীব্রহ্মসংহিতা ॥ 


্রীষ্টীঘ ৯ম-১১শ শতকেব বেদ্ধ-চর্যাগীতি ও ১২শতকেব শেষভাগে 'গীতগোবিন্দ? 
পদগান (ৈষ্ণব-পদ্াবলীকিতর্তনেব পাদ্পীঠ ও উৎসস্বরূপ। গবেষকদেব 
মতে ১১শ শতক অথবা ১৩ শতকেব প্রথমভাগে লীলাশুক বা বিশ্বমঙ্গল ঠাকুব 
শ্রীকৃষ্ণকর্ণায্বত” বচনা কবেন এবং বন্ড মনীষা অভিমতও যে, কবি জযদেবেব 
গীতগোবিন্দ” বচন] প্রত্যক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতেব এবং পবোক্ষভাবে শরীব্রহ্ষ- 
সংহিতাব পদমধূর্ষেব নিকট খণী। খ্রীষ্টীায ১৫১০-১৫১১শতকে দাক্ষিণাত্য- 
ভ্রমণকালে শ্রচৈতন্দেব সেখানকাব ভক্ত-সাধকগণেব মুখে এ ছুটি গ্রন্থেব 
আবৃত্তি শুনে ভাবমুগ্ধ হন এবং পুবীধামে 7 এ ছুটি গ্রন্থের 
সামান্য অংশ মাত্র সষ্তে এনেছিলেন | পূর্বেই উল্লেখ কবেছি যে, শ্রীকষ্ণকর্ণা- 
সৃুতেব মতো! তিনি পুবীধামে গন্ভাবাব নিভৃত কক্ষে ব্রহ্মস"হিতাবও আবৃত্তি 
শুনে ও রসাস্বাদর্ণ কবে মহাপ্রভু মহাভাবে অভিভূত হতেন। তাই পদাবলী- 
কীর্তনেব আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণান্বত ও শ্রীব্রহ্মসংহিতাৰ পদমাধুধু নিয়ে 
অন্ুণীলন কবাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে কবি 


এক 
এ্ীকৃষ্কর্ণাম্বত ॥ 


লীলাশুক বা বিশ্বমঙ্গল ঠাকুরের আবির্ভাবকাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ 
থাঁকলেও ভক্তিশীস্ত্রে পারগ ডক্টর বিমান বিহারী মভুমদার লিখেছেন £ *বিশ্ব- 


শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও ্রব্রন্মসংহিতা ১৭১ 


মঙ্গল ঠাকুর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে খ্যাতি লাভ করেন, তাহার কিছু 
পূর্বে হয়তে! তিনি প্রাহুর্ভূত হইয়াছিলেন”।১৯ কেউ কেউ লীলাশুক বা 
বিল্বমঙ্জলকে শ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর €(মমঃ রামকৃষ্ণ কবি ) ও ১১শ শতকের 
( ডক্টর উইন্টারনিজ ) কবি বলেছেন, কিন্তু ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের 
মতে! আমরাও বলি, ১২০৬ শ্রীষ্টাবে শ্রীধরদাঁস “সহৃক্তিকর্ণাম্বত'-কাব্য বা 

ংকলনগ্রন্থ রচনা করে ২৩৭০টি শ্লোক ও ৪৮৫ জন কবির নামোল্লেখ 
করেছেন । সুতরাং ভর্টর উপ্টারনিজের মতে বিল্বমঙ্গলের আবির্ভাব যদি 
১১ শব্তকে হয়, তবে সছুক্তিকর্ণামৃতে অবশ্ই তার ও তাব সংস্কৃত কবিতার 
উল্লেখ থাকত । সেজন্য নানান কারণে আমরা লীলাশুককে ১৩ শতকের 
প্রথম ভাগের কবি বলে গ্রহণ করি । 

সাধক লীলাশ্তক বা বিন্বমঙ্গল-রচিত 'শ্রীরটমকৃষ্ণকর্ণাৃত' শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর বিশেষ আদরণীয় ও শ্রদ্ধার গ্রন্থ ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 
পুরীতে গন্ভীরায় ভক্তগণের সঙ্গে তিনি নিভৃতে কবি জয়দেব-বিরচিত 
গীতগোবিনোর পদ; চণ্তীদাস ও ট্িগ্াপতির পদ ও রায় বামানন্দের 'জগন্নাথ- 
বলত” নাটকের সঙ্গে সঙ্গে বিলবমঙ্গল-রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামুতের ভক্কিনিষ্ণাত 
পদ শ্রবণ করতেন। ডক্টর বিমানবাবু লিখেছেন, শ্রীচৈতন্মহাপ্রভু ১৪৩২- 
১৪৩৩ শকে অর্থাৎ ১৫১০--১২ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য-পবিভ্রমণকালে কৃষ্ণবেন্বা 
নদির নিকটে সাধক বিল্বমঙ্দ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের আবৃত্তি শুনে চমৎকৃত 
হয়েছিলেন ( চৈতন্যচরিতান্বতে্২২।৯/২৭৬-৮০ ) এবং সেজন্য “তিনি উহার 
প্রথম অধ্যায়, লহরী,” আশ্বাস বা শতকেব ১১২টি শ্লোক লিখাইয়া লইয়া 
পুরীতে আনেন” । টৈতন্মচরিতাযতের ১।২।৬৬ পদে শ্রীচৈতন্যদেব যে শ্রীকৃষ্ণ- 
'কর্ণাস্ত শ্রবণ করতেন তার উল্লেখ আছে। তাছাডা কৃষ্ণদাস কবিরাজ- 
গোস্বামী “সাবরঙগবঙ্গদা” টাকীর প্রারভে লিখেছেন, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেহব। 
নদীর পঞ্রিচম তীরে শ্রীবিল্বমঙ্গল নামে পণ্ডিত কবীন্দ্র ব্রাঙ্গণ বাস করতেন। 
, কবি যছুনন্দন দাসও লিখেছেন, 
দক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেন্বা-নদী | 
যাহার পশ্চিম পারে তাহার*্বসতি)। 
১। শ্শ্রীকৃষ্কর্ণামৃতম্*-ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত (জিজ্ঞাসাঃ ১৯৬৬ ), 

ভূমিকা, পৃঃ %* 


১৭২ পদদাবলাকীর্তনেব ইতিহাপ 


শ্রীবিন্বমঞ্গল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ।- প্রভৃতি 

দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতদের অনেকেরই ধারণা যে, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর 
কেরালা প্রদেশের কবি। শ্রীকঞ্ণকর্ণাম্বতের সমগ্র শ্লোক প্রথমে পাওয়া যেত 
না। শোনা যায়, বুন্দাবনে ও বাঙলাদেশে মাত্র প্রথম শতকের ১১২টি 
শ্লেকের আবৃত্তি হোত। শ্রীচৈতন্যদেবই দক্ষিণদেশ থেকে শ্রীক্ষ্ণকর্ণাস্বৃতের 
১১২টি শ্রোক পুরীতে আনয়ণ করেন। তাছাড। তিনি ১০০ অধ্যায়ে 
সম্পূর্ণ 'ব্রহ্মসংহিতা'” গ্রন্থের একটি মাত্র অধ্যায় পুরীতে সঙ্গে এনেছিলেন । 
তবে একথা স্বাকৃত যে, ব্রহ্মসংহিতা গীতগোবিন্দ, ক্ণকর্গান্বঁত প্প্রভৃতি 
বৈষুবদের আকরপগ্রন্থ পববর্তী পদাবলীকীর্তনেব কার্বাদেহে ও সর্বোপরি 
পদাবলীকীর্তনের অপাথিব রসতন্ব ও ভাবতন্ব এবং মধুর জীবনতত্তের 
সৃষ্টিক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চার করছিল । | 

কথিত আছে যে, লীলাশুক “পুকষকারম্‌” “কৃঞ্চলীলাবিনো ও “গোবিন্দা- 
ভিষেক? নামে আবও তিনটি গ্রস্থ পা কবেছিলেন্দ। তার মধ্যে “পুরুষকারম্‌; 
নিছক ব্যকগণ বিষয়ক গ্রন্থ এখং “কঞ্চালাবিনোদ" মহারাজ ভোজ-কৃত 
সরস্বতীকঠাঙরণের টাকা ও “গোবিন্মাভিষেক মনীষী বররুচি-কৃত প্রাকৃত- 
ব্যাকবণ+-গ্রপ্থেন টীক11 মণে হয় এ" তিনটি গ্রন্থই ব্যাকরণশাস্্র-সম্প্ 
লিখিত।২ ভকইর মজুমদার লিখেছেন, লীলাশুকের রচন। বলে অ।রও ষে 
গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, পারার /' (ত্রিবান্দমম-সংস্কৃত গ্রস্থমালার 
২য় গ্রন্থ) ও “কালবধম্‌' (কেরালা-বিশ্ব খছ্ভ!লয়েব ১১৯ সংখ্যক গ্রন্থ ) 
অন্ততম। এটি গ্রস্থেও নাকি লীলাশুক গোপসখাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 
লীলামাধূর্যকাহিমী বর্ণনা করেছেন।৩ তাছাডা, লীলাশুকের রচিত বলে 
যে কটি স্তবমালার প্রচলন আছে তাদের মধ্যে ছূর্গাস্তুতি, দক্ষিণামুতি- 
স্তবম্, বালকষ্ণস্তবম্, বালগোপালম্ততি, গণপতিস্তোত্রম্, রাম্চন্দ্রাউকম্‌, 
বৃন্দাবনভ্তোত্রম্, নৃসিংহনবরত্বস্তোত্রম্‌, মহাকালাষটকম্‌, শ্রীকষ্ণবরদাষ্টকম্‌, 
অনুভবাষ্টকম্‌ প্রভৃতি স্তব অন্যতম | লীলাশুক বা] বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সাধক ও 


৫২1 ওঞ্রকুষ্কর্ণাম্বতম্‌” গ্রন্থের" ভূমিকা (ডঃ বিমান বিহারী মজুমদাব লিখিত ), পৃঃ %০ 
র্টব্য। 
৩। লীলশুক-রচিত অনাস্থা গ্রশ্বগুলির প্রামাণ্য-সম্পর্কে অবন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন । 


শ্রীকঞ্চকর্ণামৃত ও শ্রীব্রদ্ষসংহিতা ১৭৩ 


উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ভগবস্তক্ত ছিলেন, সুতরাং তার পক্ষে গোপাল বা বাল- 
গোপাল প্রভৃতি শ্রীকুষ্ঝস্তব ছাড়াও শিব, গণপতি প্রভৃতি দেবী ও দেবতার 
উদ্দেশ্যে স্তব রচনা! করা অসম্ভব নয়। শোনা যায়, শ্রীচৈতন্যমহা প্র 
দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শিব, ছুর্গা, পাবতী প্রভৃতি মন্দিরেও প্রণাম করতেন, 
যেমন আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী হলেও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তোত্র রচনা] ক'রে 
তার অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । 
লীলাশুক বা বিন্বমঙ্জল ঠাকুর ছিলেন পরমভক্ত ও শ্রীকৃষ্ণের সাধক | মনে 
হয়, কিনিসহজিয়ামতে অধ্যাত্মস'্ধনার অনুষ্ঠান করতেন এবং চিন্তামণি 
বারবণিতাকে শক্তি+্রূপে গ্রহণ তার সাক্ষা দান করে । সোমগিরি নামক 
“একজন সাধকের তিনি শিষ্ত্ব বরণ করেন। শ্রীচৈতন্বচরিতামুতে কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ একথ। স্বীকার করেছেন । তিনি প্রথম পরিচ্ছেদে আদিলীলায় 
শ্রীকঞ্চকর্ণাম্বতের প্রথম শ্রোক উদ্ধৃত ক'রে চিস্তামণি ও গুরু সোমগিরিকে 
প্রণাম করেছেন গ্রস্থরচনাসূচনায়_ 
তথা শ্রীকুষ্ণকর্ণ্‌যুতে প্রথম শ্রেকে; 
চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগু রুমে, 
শিক্ষাণ্ডরুশ্চ ভগবান শিখিপিগ্ঠমৌলিঃ | 
যৎপাঁদকল্পতরু -পল্লবশেখরেষু, 
লীলাস্বয়ংবরখসং লভতে জয়শ্রী: ॥২২ 
বিন্বমঙ্গলশক্তি সাধিকা চি ও গুরু সোমগিরি যে বেঞ্চব-সাঁধক- 
সমাজেও চিরবরেণ্য তা জ্ান। যায়। 
অনেকে “িন্তামণি' ওসোমগিরি' শব্গুলির ব্যাখ্যা ভিন্রভাবে করেছেন। 
যেমন, শ্রীকৃষ্ণকর্ণাবতের বসন্ততিলক ছন্দে লীলাশুক যেখানে চিন্তামণি ও 
আচার্ষ” সোম্গিন্বির বন্দনা* বা নামোল্লেখ করেছেন দেখানে টাকাকার 
গোপালভুট্ট বলেছেন £ প্চিন্তামণিং সোমগিরিঃ মে ওরুঃ শিক্ষাগ্তরুশ্চ” 
» প্রভৃতি, কিংবা ঠৈতন্যদাস ও কষ্ণদাস করিরাজ বলেছেন £ “চিন্তামণিঃ 
সোমগিরিনামা মে গুরুঃ জয়তি” প্রভৃতি । এখানে শ্রদ্ধেয় গোপালতরট্ের 
টাকা-অনুসারে শ্রীকষ্খ-ভগবানকেই চিন্তামণি ১৪ সোমগিবি-রূপ বিশেষুণে 
বিশেষিত করা হয়েছে এবং ঠৈতন্যদাস ও কবিরাজ-গোত্বামীর টাকা- 
অনুসারে দীক্ষা্ডর সোমগিক্লির বিশেষণ-রূঃপ ব্যবহৃত হয়েছে চিস্তামণি। 


১৭৪ পর্দাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


তাছাডা অনেক টীকাকার ও এমনকি গোপালভট্টও “সামগিরি' শবের 
ব্যাখ্যা! কবেছেন সোমগিরি বা অম্ুতের গিরি কিংবা উমার সঙ্গে 
বর্তমান থাকেন যিনি মহেশ বা দেবাদিদেব মহাদেব তিনিই-গিরির মতো 
প্রতীয়মান | সুতরাং সোমগিরি এবং চিস্তামণি বারবণিতাকে গোপালভট্ট 
কাল্পনিক বলেছেন। কিন্তু ডক্টব বিমানবিহারী মজুমদার কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ-গোস্বামীব “সারদারঙ্গদা”টাকা উল্লেখ ক'রে গোষ্বামীব মন্তব্য- 
সম্পর্কে বলেছেন £ “ইতি গুরুপবম্পবাগত৷। সার্বলৌকিকা প্রসিদ্ধিবিতিঃ” | 
কিন্ত সোমগিরি প্রকৃতপক্ষে আচার্ধ শঙ্কবের সম্প্রদায়ভুক্ত সন্গযাঙ্কী ক্ছিলেন 
এবং বৃন্দাবনের বিদগ্ধ বৈষ্তবাচার্গণ সোমগিরি সন্যাসীপ্যয়েও যে লীলাশুক 
বা বিল্বমঙ্গলের দীক্ষাণ্তর ছিলেন তাব যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। 
সোমগিরিব দৃষ্টিতে নাকি পর্রহ্ম ও শ্রীক্কষ্চের মধ্যে কোন তেদ ছিল না। 
ডক্টর মজুমধাব এ সম্বন্ধে মন্তব্য কবেছেন £ “কিন্তু গৌভীয়-বৈষ্ঞবধর্মের 
মূলস্তভ মাধবেন্দ্র পুবী ও তাহাব শিল্ত ঈশ্বব পুবী এবং শ্রীবঙ্গ পুবীবও “পুরী, 
উপনাম দেখা যায়। “ৰৃহৎশঙ্করদিখ্বিজয়'|| গ্রন্থ হইতে "শব্দকল্পদ্রম” পুবীর 
লক্ষণ দিযেছে-_- 

জ্ঞানবত্বেন সম্পূর্ণং পূর্ণতত্বপথস্থিতিঃ। 

পরব্রক্দরতে। নিত্যং পুরীনাম! স উপতে ॥” 
সুতবাং সোমগিরির এঁতিহাঁসিক সত্তা ও এখন কি সহজিয়ামতে সাধনার 
সহায়স্বরূপ বারবণিতা চিস্তামণির াস্তরতাকে অস্বীকার করাব কোন 
সার্থকতা নাই। যছুনন্দনদাস তার পদ্যব্যাখ্যায় এ'সম্পর্কে উল্লেখ 
করেছেন-__ 

সেই নদীর৪ পূর্বদিকে বেশ্টার বসতি। 

চিন্তামণি তার নাম সুন্দরী যুবতী । 

বডই আসক্তি তার সেই বেশ্ঠা সনে । 

গু গং রঃ 

প্রাতে উঠি বেশ্ঠা! পায়ে কৈল নতি স্ভতি 

সেই পথে বলি গেল! সেই নদীতীরে । 

বৈষ্ণব আছেন যথা সোমগিরিবরে ॥ 

৪। কৃষ্ণবেন্ব! নদী। 


শ্রীকঞ্চকর্ণামৃত ও শ্রীব্রক্মসংহিতা ১৭৫ 


বৈষঝব-কবি যছুনন্দন সোমগিরিকে 'টবঞ্জব' আখ্যা দিয়েছেন, কেননা সাধক 
সোমগিরি সন্নাসী হয়েও পবমাত্বা শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানেব একান্ত অনুববাগী ছিলেন। 
মনে হয়, যছ্বনন্মনদাসের বাখ্যা ও “ভক্তমাল' গ্রন্থকে অবলম্বন কবেই 
শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত গিবিশচন্ত্র ঘোষ ভাব বিল্বমঙ্গল” নাটকে সোমগিবি ও চিন্তা- 
মণিব জীবনচবিত্র অস্কন কবেছিলেন । তবে “গিবিশ-প্রতিভা”-গ্রন্থে নাঁটা- 
সমালোচক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন £ “ভক্তমাল'-গ্রন্থ অবলম্বনে 
এই (বিল্বমঙ্গল ) নাটকখানি বচিত”। চিন্তামণি বাববণিতা হযেও বিল্ব- 
মঙ্গলে গুরুস্থানীয়া ছিলেন এজন্য যে; তিনি বিল্বমঙ্গলকে অধ্যাত্পথেব 
সন্ধান দিয়েছিলেন 1৯ যছ্ুনন্দনদাস এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ ক'বে লিখেছেন 
এমন আসক যদি জন্মে কৃষ্ণ লাগি। 
তবে কিবা লাভ নহে কষ্ণ-অনুবাগী ॥ 
চিন্তামণিব ভৎ সনা ই বিশ্বমঙ্গলেব পক্ষে কৃষ্ণভক্তিলাভেব পথে প্রেরণ! ও আধী- 
বাদ। তাছডা ভক্ত গিঘিশচন্দ্র ঘোষ তাব “বিলবমজল' নাটকে সোমগিবিক 
চবিত্রাঙ্কনেব পশ্চাতে শ্রীবামক্) পবমহংসদেবেব পবমাদর্শকেই ব্বপায়িত 
করেছেন-_য! বিন্বমনঙ্গলচবিত্র এবং ও এ নাটকেব একটি দ্িক। সোমগিবিব 
সমাধিভাবন্রিপ্ধ ভাব ব! অধপ্ঠ। ভগবান শ্রীবামকৃষ্ণজদেবেব দিব্যাবস্থা ও 
দিব্যভাবেবই হুবহু অন্নকবণ বা বূপায়ণ। 
নাট্যসআট গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাব “বিল্বমল্গল? নাটকে চিন্তামণি, 

সোমগিরি ও পাগলিনীর ভূমিকার্তে কীভাবে শ্রীরামকৃষ্জদেবেব দিব্যভাববসে 
সিঞ্চিত কবেছেন তাব *্সামান্য ১৯ স্বপপ্ডিত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্বু- 
প্রণীত “গিবিশ-প্রতিভা, (১৩৩৫) গ্রন্থ থেকে নিদর্শন দেখ-__যা পদাবলী- 
কীর্তনের আলোচনায় মোটেই অবাস্তব ন। হয়ে ববং শোভণীয হবে বলে মনে 
করি। 'নাট্যস্মালোচক হেমেন্ত্রপ্রসাদ দাশগুপ্ত “বিল্বমঙ্গল” নাটকপ্রসঙ্গে 
লিখেছেন '“সোমগিৰি | রামকঞ্জদেবের সাধনোন্নাদ অবস্থ| যেমন পাগলিনী- 
চবিত্রে পবিশ্দুট, তাহার অসাধাবণ গুরুভাবও সেইরূপ সোমগিরিতে প্রকটিত। 
ধীর, শান্ত, কারুণিক গুরুরূপে রাম কৃষ্রদেব যেইরূপ গুণ-নিবিশেষে শিষ্ঠগণের 

ংশয় ভঞ্জন করিতেন, সোমগিরি-চরিত্রেও »সেই আদর্শ সম্পূর্ণভারে 

ধরক্ষিত।” সোমগিবি-সম্বন্ধে িক্তমাল"-গ্রন্থে সামীন্মাত্র উল্লেখ দেখা 
যায় 


১৭৮ পদাঁবলীকীর্তনের ইতিহাস 


ভতক্তমাল-গ্রন্থকার লিখেছেন__ 
সর্বত্যাগ করি রামচন্দ্রের চরণ 
আশ্রয় করিয়া কৈল একান্ত শরণ। 

“বিলমঙ্গল? নাটকে গিরিশচন্দ্র একাধারে শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য 
ও মধুর-_এ'সকল রসের সমন্বয়ই ঘটিয়েছেন__যা প্রেমসাধনার চরম-আদর্শ। 
পদ্দাবলীকীর্তনেও এ সকল রসের চরমবিকাশ লক্ষ্য কর! যায় এবং বৈষ্ণব- 
পদকর্তাগণ পদ-রচনায় ও সুর-যোজনায় সে' সকল রসের পরাকান্ঠ৷ সাধন 
করেছেন। 

এবার লীলাশুক বা বিল্লমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণাযত'-থেকে কাব্য ও 
রসলীলায়িত রচনা-সম্পর্কে কিছু আলোচন করবো । আলোচনা -প্রসঙ্গে 
১৬শ শতকে রচিত কয়েকটি টীকা ও ১৭শ শতকের কবি যছুনন্দনদ[সের 
কবিতারও মাঝে মাঝে নিদর্শন দেব। যছুনন্দধনদাস আসলে কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ-গোস্বামী-লিখিত 'সারঙ্গরচ্দদা” টাকারই সরল সাবলীল পদ্যান্বাদ 
করেছিলেন । 

কৰি জয়দেব-রচিত “গীতগোবিন্দ'-পদগানের রসলীলায়িত ও সংস্কৃতায়িত 
রচনা অন্ুণীলন করলে একান্তভাবে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমগোত্রীয় শ্রীকৃষ্ণ- 
কর্ণাম্বৃতের পদগানের কথাই মনে পডে। কবি জয়দেব যেমন বিভিন্ন ছন্দে 
গীতগোবিন্দের ভাবসম্পদযুক্ত শ্লোক রচন। করেছেন, বিশ্বমঙ্গল তেমনি ১১২টি 
শ্লোকের অবতারণা ক'রে বিচিত্র ছন্দের মাধুর্ম স্থ্টি করেছেন । শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে 
ছন্দগুলির নাম বসন্ততিলক: শাহ্ল-বিএশীভিত, «কাকিলক, মঞ্জ,ভাষিণী, 
ওপচ্ছন্দসিক, দ্রুতবিলম্ষিত, চেচ্চরী, মালিনী, অনুষ্টুপ, ললিতগতি, পুষ্থি, 
উপেক্দ্রবন্ৰা, ইন্দ্রবক্ৰা, বৈতালীয়, শিখরিণী বংশস্থবিল, হরিণী, আর্য, 
প্রহধিনী, শালিনী, উদ্ধত, তোটক প্রভৃতি । ১৭শ শতকের বৈহব-কৰি 
ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তাঁ তাঁর ছন্দশাস্ত্র “ছন্দসমুদ্র-গ্রস্থেও অসংখ্য ছন্দের 
নামোল্লেখ ও পরিচয় দ্রিয়েছেন | | 

ডক্টর বাসন্তী চৌধুরী তার “বাঙলার বৈষ্ঞবসম[জ, সঙ্গীত ও সাহিত্য 
(১৯৬৮) গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে “ছন্দশাস্ত্রে নরহরির দান' শীর্বক আল্যেচনায় 
ললিত প্রভৃতি ৮৩টি ছন্দের নাম ও মাত্রাভাগের উল্লেখ করেছেন।৬ অবশ্য 

৬। এ গ্রন্থ, পৃষ্ঠ! ২৪৮--২৭৮ দ্রষ্টব্য । 


শ্রীকঞ্চকর্ণামৃত ও শ্রীব্রঙ্গংহিতা ১৭৯ 


পিঙ্গলাচার্যই প্রথমে ছন্বশাস্ত্রের প্রবর্তক। ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তী 
“গৌরচরিব্রচিন্তামণি গ্রন্থে ৮৩ প্রকার ছন্দের উদ্দাহরণ উপস্থাপন 
করেছেন ও তাদের মধ্যে ৪১ সংখ্যক দ্বিপথ ছন্দে ।? 

বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের আলোচনার অপরিহার্ধ অঙ্গরূপে ঠাকুর 
বিল্বমঙ্গল-রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণান্বৃত ভক্তিগ্রন্থের অনুশীলনপ্রসঙ্গে ছন্দগুলির 
পরিচয-__ 

(১) বসন্ততিলক-ছন্দেব প্রতি চবণে ১৪টি অক্ষর এবং ৮ অক্ষর ও ৬ 
অক্ষপে্টএর যতি। 

(২) শাদুলবিক্রীড়িত-ছন্দেব প্রতিচবণে ১৯টি অক্ষব এবং ১২ ও ৭ 
অক্ষরের পর যতি। 

(৩) উপেন্দ্রব্তা-ছন্দের প্রতিচরণে ১১টি অক্ষর এবং ৫ ও ৬ অক্ষবের 
পব যতি। 

(৪) পুষ্বি-ছন্দের প্রন্তিচরণে ১৭টি অক্ষর এবং ৮ ও ৯অক্ষরেব পব যতি। 

(৫) প্রহষিণী-ছন্দেব প্রতিচ।ণে ১৩টি অক্ষর এবং ৩ ও ১০ অক্ষবের 
পর যতি। 

(৬) বংশস্থবিল-ছন্দেব প্রতিচবণে ১২টি অক্ষব এবং ৬ ও ৬ অক্ষবের পর 


যতি। 
(৭) মালিনী-ছন্দেব প্রতিচবণে ১৫টি অক্ষব, এবং ৮ ও ৯ অক্ষবের পর 


যতি। 

(৮) কচিবা-ছন্দেব প্রাতিচর&ণ ১৩টি অক্ষব, এবং ৩ ও ৯ অক্ষবের পর 
যতি। 

(৯) শালিনী-ছনের প্রতিচবণে ১১টি অক্ষব এবং ৪ ও ৭ অক্ষবের পর 
যতি। 

(১০১৯ শিখরিণী-ছন্দের প্রতিচরণে ১৭টি অক্ষর এবং ৬ ও ১১ অক্ষরের 
“পর যতি । 

(১১) হুরিণা-ছন্দের প্রতিচরণে ১৭টি অক্ষর এবং ৬ অক্ষবের পর প্রথম 
যদি ও ৪ অক্ষরের দ্বিতীয় যতি এবং ৭ অক্ষবের পব তৃতীয় যতি। 


৭। এ গ্রন্থ, পৃঃ ২৪১ 


১৮৪ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


শ্রীকৃষ্ণের দূপ ও মহিমা বর্ণনায় ছন্দ ও ছন্যায়িত শ্লোকগুলি চিরমুখর | 
যেমন শ্রীকঞ্চকর্ণামৃতের ৮ম ক্লোক-- 


মদশিখণ্ডিশিখগুবিভূষণং 
মদনমন্তবমুগ্ধমুখাম্মুজম্‌ | 
ব্রজবধূনয়নাঞনরঞ্জিতং 
বিজয়তাং মম বাজ্ময়জীবিতম্‌ ॥ 


অর্থাৎ ধীর চুডায় ভূষণ মদমতত মযুরের পুচ্ছু' ধার মুখপদ্ম দর্শন ক 'রে মদনও 
মোহিত ও স্তব্ধ, ব্রজবধৃদের নয়নের উজ্জ্বল কজ্্লে ধার,মুরতি রঞ্জিত--এমন 
যে আমার বাক্যের প্রাণস্বরূপ তার জয় হোক। 
কিনব! শ্রীকৃষ্ণকর্ণাম্ৃতের ১৮শ শ্লোক-__ 
তরুণারুণফরুণামযবিপুলাযতনয়নং 
কমলাকুচকলসীভরবিপুলীকৃতপুলকম্‌। 
মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিমানসনলিনং 
মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমযৃতম্‌। 
অর্থাৎ গলার নয়নযুগল তরুণ, অরুণবর্ণ, ককণাময়, বিপুল ও আয়ত, কমলার 
কুচকলসংস্পর্শে ধার অঙ্গ বিপুল পুলকে পুলকিত, ধার মুবলীবৰ শ্রবণে মুনি- 
মন কমলদলের স্তায় ছুলে ওঠে, তার মধুর অধরস্থিত অমৃত আমার প্রেমোন্মত 
চিত্তে খেলা করুক। 
লীলাশুক-রচিত সংস্কৃত পদগুলিতে /চনার সবলীলতা ও গতিশীলতার 
তুলনা নাই এবং সেগুলি কবি জয়দেবের কোন কোন রচনার সমগোত্রীয় বলা 
যায়।” যেমন শ্রীকষ্ণকর্ণায়তেব ৫€২ এবং ৫৩ “সংখ্যক শ্নোকছুটিতে স্বচ্ছুল 
গতিভজিম। নিয়ে পদগুলি লীলায়িত-_ 
করকমলদলকলিতললিততরবংশী- 
কলনিনদগলদমৃতঘনসরসি দেবে । 
সহজরসভরভবিতদরহসিতবীথী- 
সততবহদধরমণিমধুরমণি লীয়ে ॥ ৫২ 


৮। অধিকাংশ পণ্ডিতেব অভিমত যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিবমঙ্গল-রচিত প্কৃধ্ক 1 
ম্বৃতের নিকট ধরণী এবং এ' তথ্য সত) বলেই মনে করি । 


শ্রীকষ্ণকর্ণামৃত ও শ্রীব্রহ্ষসংহিতা ১৮১ 


কুসুমশরশরসমবকুপিতমদগোপী- 
কুচকলসঘুস্ণরসলসহ্বরসি দেবে । 
মদ মুদিতমৃদ্বহসিতমুষিতশশিশোতভা- 
মুহুরধিকমুখকমলমধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫৩ 
শ্রীকষ্ণকর্ণামৃতে লীলাশুক তার জীবন-সাধনার ব। শ্রীকষ্ণপ্রেম-সাধনার 
ইতিকথ। ও মর্বকথারই পরিচয় দিয়েছেন এবং তার রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত যে 
চিরদিন বিশ্বের ভক্ত-হৃদয়ে শান্তি ও সাস্তনার অমুতধারা বর্ণ করে শাশ্বত 
হয়ে থশ্ষিন্ভব সে কথার পরিচয় তিনি নিজে দিয়ে বলেছেন-_ 
"লীলাশুকেন বচিতং তব কৃষ্ণদেব 
কর্ণায়তং বহতু কল্পশতাস্তরেইপি ॥ ১১০ 
ডক্টর বিমানবিহারী মঙ্তুমদাওর লিখেছেন, দাক্ষিণাত্যের প্রবাদ ও লিখিত টীকা 
অনুসারে এই ১১০ শ্লোকে লীলাশুক তার গুরু ঈশানদেব, মাতা নীবি বা 
নালীদেবী ও পিতা দামোঞ্চবের উল্লেখ করেছেন-__ 
| ঈশানদেচচসুণাভরণেন নীৰি- 
দামোমরস্থিরযশ:স্তবকোন্তবেন | 
গে(পালভট্ট ও কঞ্জদাস কবিরাজ দাক্ষিণাত্যের প্রবাদ ব! টাকার অর্থই 
গ্রহণ করেছেন । 


ছ্ই 
শ্রীব্রেক্ষসংহিত। ॥ 


'রীব্রক্ষসংহিতা'-র একটি অধ্যায় অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায় মাত্র বৈষ্ব- 
পদবলীষ্ীর্তনের আদিপ্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণদেশ থেকে পুরীতে সঙ্গে 
এনেছিলেন পূর্বে সেকথার উল্লেখ করেছি। শ্রীটৈতন্যচরিতাম্থতে গোস্বামীপাদ 
েষদাস কবিরাজ লিখেছেন__ 
্রচ্মসংহিতা কর্ণাম্ৃত ছুই পুথি পাইয়া । 
মহারতু পাই আইল! সঙ্গে লইয়া ॥ 


০ ৪ ক 


৯ বৃন্দাবনবাসী রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ রীব্রদ্গসংহিতা” পৃঃ ১--৯ ড্টব্য। 


১৮২ পদদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতা সমান । 
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরমকারণ ॥ 
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার । 
সকল বেষ্ণবশান্ত্র মধ্যে অতিসার ॥ 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীজীব-গোস্বামী শ্রীব্রহ্ষরংহিতার পঞ্চম 
অধ্যায়ের উপর “দিগ-দর্শনী' নামে একটি জ্ঞানগর্ভ টীক1 রচনা করেন । 
শ্রীব্রহ্গসংহিতাঁর ( «ম অধ্যায় ) প্রথম শ্রোক হোল-_ 
ঈশ্বরঃ পবমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণকাররঁম্‌ ॥ 
শ্রীজীব-গোস্বামীপাদ এর বিস্তৃত ব্যাখ্যায় সচ্চিদানন্দ্বিগ্রহ দেবকীনন্দন 
শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন কুরেছেন।১ তাছাড। “সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহজ্রাক্ষঃ : 
সহতপাৎ, সহত্রবাহুবিশ্বাত্বা সহআংশঃ সহঃ, (২১) বলে মহাবিষুরূপী 
শ্রীগোবিন্দের বূপবর্ণনা করেছেন ব্রহ্মসংহিতাঁকাঁব 1 বিধাতা ব্রহ্মা গ্রীকেশবের 
মাধূর্ধে আত্মহারা হয়ে যখন স্তব করেছেনু তখন পদলালিত্য অপরূপ মাধুর্য 
নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার স্তবে এবং সে পদমাধূর্ষের সঙ্গে মধুরকোমলকান্ত 
গীতগোবিন্দের পদমাধূর্ষের বেশ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায ।২ স্তব-মাধুর্য হোল-_ 
চিন্তামণিপ্রকরসন্ম কল্পবৃক্ষ 
লক্ষা বৃতেষু স্বরভীরভিপালয়ন্তমূ। 
লক্মীসহজশতসম্ত্রমসেব্যমা]মম্‌ 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তম£ং ভজার্মি ॥২৯ 
বেণুং কণস্তমরবিনদলায়তাক্ষম্‌ , 
বর্হাবতংসমসিতাহ্বদওসুন্দবাঙ্ষম্‌। 
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোর্ভন্‌ 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩০ - প্রন্ীত 
পরবর্তা অন্য ছন্দে রচিত পদ-_ ৮ 
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো 
ক্রমা ভূমিক্চিস্তামণিগণময়ী তোয়মম্ৃতম্‌ | 
7 নীভসোধিদ-পাগানও র্গসংহিতাব নিকট বিশেষ খমী। 
৩। পাঠভেদ-__অন্ুদ? 


শ্রীকৃঞ্চকর্ণামৃত ও আীব্রহ্গসংহিত! ১৮৩ 


কথ। গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী 
চিদানন্দং জ্যোতি: পরমপি তদাস্বাঘমপি চ ॥ 
স ত্র ক্ষীরান্ধিং সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্‌ 
নিমেষার্দাখ্যে। বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ | 
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলকমিতি যম্‌ 
বিদন্তন্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥৫৬ 
এই শ্লোকে "গমনমপি বংশী প্রিয়সখী”,-_প্রিয়সখী অর্থে শ্রীজীব-গোষামী 
“শরিয়ঃ ঈীরমলক্্ীস্বরূপ। শ্রীকঞচপ্রেয়সী ব্রজস্ন্দরীগণের' উল্লেখ করেছেন, 
শ্রীবাধা ব1 রাধিকার কোন উল্লেখ এখানে নাই। শ্রীব্রক্গসংহিতার 
রি ৫ম অধ্যায়ের ) শেষ বা ৬২ সংখাক শ্লোকটি হোল-- 
অভং হি বিশ্বস্ত চরাচরস্য ৪ 
বীজং প্রধানং প্রকুতিঃ পুমাংশ্চ। 
ময়াভিতং তেজ ইদং বিভষি 
বিধে ঝিধেহি ত্বমথে জগন্তি ॥ 
এই গ্রোকে শ্রীগোবিনেব পূর্ণ ভাগৰত রূপের পরিচয় দিয়ে সংহিতা- 
কার বলেছেন, শ্রীগোবিন্দ বিশ্বব্রক্মাণ্ডের মূলকারণস্বরূপ পূর্ণ ভগবান । 
প্রকৃতি ব| অব্যক্ত নামক ব্রিগুণান্তিকা বতিরঙ্গ শক্তি ও তার দ্রষ্টা-পুরুষ 
শ্রীগোবিন্দ | শ্রীজীব-গোস্বামী ব্রহ্গসংতিতাকে “কষ্জঞরেপনিষদং_কৃষ্ঞোপ- 
নিষৎ বলে আখা। দিয়েছেন । 
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের মতে। শ্রীব্রক্ষঘংহিতার পদলালিত্যও দেশ ও কালের 
মায়িক সীমারেখার বহু উর্ধে বিধত থেকে বৈষ্ণব-পদ্দাবলীসাহিত্যের ভাব- 
গাভীধু ও রসাম্বাদনকে সমৃদ্ধ করেছে | বৈষ্ণবঃপদাবলীকীর্তনের রূপ-গঠন 
ও শৈলী যে শ্রীককর্ণামৃত ও শ্রীব্রক্ষসংহিতার পদ ও ভাব-মাধূর্ষের দ্বার] 
প্রভাবিষ্ড এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই সেকথা! পূর্বে উল্লেখ করেছি। 





বিংশ পরিচ্ছেদ 
॥ পদাবজীকীর্তনে বিভিন্ন পদসান্ত্যিব্ অব্রদান ॥ 


এক 


পূর্বেই উল্লেখ কবেছি যে, বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনেব ব্ূপায়ণ বিশ্বেব সমগ্র 
সাহিতা, কাব্য ও সঙ্গীতেব জগতে একট অনবদ্য ও অনাস্বাদিত সৃষ্টি। 
বিশেষতঃ বাঙালীজাতিব জীবনচিন্ত/ব সঙ্গে তাৰ বিচিত্র বকমেব সঙ্গীত 
ওতঃ:প্রোতভাবে জভিত। সে যেন অবিচ্ছেদ্ভাবে তাব নাডীব সঙ্গে সম্পকিত। 
বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনেব স্বতন্ত্র রূপ ও মাধুর্ধ-সম্পর্কে কবিগুরু ববীন্দ্রনাথ 
বলেছেন £ “তাহাব ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলন1, উপমা ও আবেগেব প্রবলতা 
সমস্তই বিচিত্র ও নৃতন | তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষ| ও বঙ্গসাহিত্যেব সমস্ত 
দীনতা কেমন কবিয়া এক মুহৃে দৃব হইল/ অলঙ্কাবশাস্ত্রেব পাষাণ-বন্ধনসকল 
কেমন কবিয়া এ মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা! এত শক্তি পাইল কোথা, ছন্দ 
এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহবণ করিল । বিদেণী সাহিত্যের অন্নকবণে নহে, 
প্রাচীন সমালোচকেব অই্শাসনে নহে, দেশ “আপনার রীণায় আপনি সুব 
বাধিয়া আপনাব গান ধবিল। প্রকাশ কবিবাব আনন্দ এত, আরেগ এত 
যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সঙ্গীত থই পাইল না। দেখিতে ' 
দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীতপ্রণালী তৈরি করিল, আর কোন 
সম্রীতের সহিত তাহার সম্পুর্ন সাদৃশ্য পাঁওয়া! শক্ত ।” বৈষ্ণবধর্মের অপাধিব 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ব, উজ্জ্বল রসমাধূর্ধ ও গভীর ভাব-সম্পদকে ভিত্তি করেই 
বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের বূপায়ণ । মোটকথা ভক্তি-সাহিত্য ও ভক্তিভাব- 
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ধারাই পদাবলীকীর্তনের প্রাণকেন্দ্র । ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন যে, আদ্িরসাশ্রিত ভক্তিসাহিতা ভারতবর্ধে নৃতন নয়, 
গৌডীয় বৈষ্বদেরও সুফি পয়। প্রাচীন সংস্কৃতে ভক্তি-অন্ুসারী আদি- 
রসাত্মক সাহিত্য ও সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রঙ্গারশতক, অমরুশতক, 
কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় সছুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতমুক্তাবলী, শারঙ্গধরপদ্ধতি ও 
প্রাকৃত অপভ্রংশে রচিত সাতবাহন নরপতি হালের “গাথাসপ্তশতী' প্রভৃতি 
গ্রন্থে পাথিব প্রেম-কাহিনীর পাশাপাশি অপাথিব প্রেমতত্বকাহিনীর অভাব 
নাই |-*স্রাজা জয়াপীডের অমাত্য পণ্ডিত দামোদরগওপ্ত আহৃমাণিক ৭৭৯- 
৮৩০ শ্রীষ্টাব্দে “কুট্রশীমতকাবাম্‌্* রচনা করেন এবং “কুট্টনীমতম্‌' কাৰা গ্রন্থ 
পদাবলীকীর্তনের পদসাহিত্যকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত না! করলেও 
* রচনাশৈলী ও ভাবসম্পদের ক্ষেত্রে সে পদকীর্তনের ধারাকে সচ্ছল ও প্রেরণা- 
দীপ্ত করেছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। বাঙলাদেশে ১২শ--১৩শ 
শতকে ককবীন্দ্রসমুচ্চয়, সছুক্তিকর্ণামত, গীতগোবিন্দ ও কৰি জয়দেবের 
সমসাময়িক কবিগণ ধোয়ী, উমাপতি ধর, শবণ ও গোবর্ধন আচার্ষ-রচিত 
কাব্যগৃন্থগুলিও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৈষ্ণব-পদ্রাবলীকীর্তনের সাহিত্য, 
রস ও ভাবধাবকে রসসিঞ্চিত করেছিল সেকথা পূর্বে কিছুটা আলোচনা 
করেছি; “কবিক্দ্রসমুচ্চয় সম্ভবত ১২শ শতকে নেওয়ার অক্ষবে রচিত 
হলেও এই কাব্যগ্রন্থেব অশেক রচয়িতাই বাঙালী ছিলেন বলে মনে হয়। 
কবীন্দ্রসমুচ্চয়ের আধিকাংশ কবিতা বা পদ আদিরসাত্মবক এবং পরোক্ষভাবে 
কবীন্দ্রসমুচ্চয়ের রস, * ভাবসম্াদ ও পদরচনাশৈলী পদাবলীকীর্তনের 
সৃষ্টি ও বিকাশকে রূপায়িতু করেছিল । তবে একথাও অষ্ঠা যে, “কবিক্দ্র- 
সমুচ্চয়, ও এমনকি “সদৃক্তি কর্ণাম্ৃত” কাবা গ্রস্থ-দুটি রচিত হবার পূর্বে ১ম-২য় 
শতকে “গাথাসপ্তশতী” প্লোঁক বা কবিতাসংগ্রহ তাঁর পরবর্তী সকল কাব্যগ্রন্থ 
ও পদাবুলীসাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছিল বলা যায়। ডক্টর অসিত 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড) 
উল্লেখ করেছেন £ "এই সাতশত শ্রোকে বিরহ-মিলনের এশ্রুবেদন! ও 
কামনার উত্তপ্ত উল্লাস যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে একমাত্র “অমরুশত্ুক' 
এবং "শৃঙ্গারশতক' ( ভর্তৃহরি-রচিত ) বাদ দিলে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার 
১। “বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃভূ* ( খর খও ), পৃঃ ৪৯৯১ 


১৮৬ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


অনুরূপ দৃষ্টান্ত নাই বলিলেই চলে। ১৬শ শতকের হিন্দী-কবি বিহারীও এ 
আদর্শে “সাতসপ্ত”-গ্রনস্থ রচনা করেন । মনে রাখিতে হইবে, পরবর্তী কালে 
সংস্কতে সে সমস্ত শ্লোকসংগ্রহ রচিত হইয়াছিল (সুভাষিতাবলী, শাঙ্গ ধরপদ্ধতি, 
কবিন্দ্রসমুচ্চয়, সহৃক্তিকর্ণামৃত ) তাহার প্রধান আদর্শটি “গাথাসপ্তশতী? 
হইতেই গৃহীত হ্ইয়াছিল। ইহাতে যে কয়েকটি শ্লোকে কষ্চের গোপলীলা', 
বিশেষত রাধার উল্লেখ আছে তাহাই প্রণিধানযোগ্য |” 

খ্ীষ্টায় ১ম-_২য় শতকে সাতবাহন নরপতি হালের "গাথাসপ্তশতী গ্রন্থে 
তদানীন্তন ভারতীয় সমাজেব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারণর একটি 
জীবন্ত আলেখ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ ক'বে গ্রস্থটি দক্ষিণাপথের 
গ্রাম, গ্রাম্য দেব-দেউল, ধর্ম ও দর্শনবৃদ্ধির আলেখ্য, প্রাচীন বাঙলার সমাজ- 
বাবস্থা ও সামাজিক জীরনযাত্র(ব কথা! স্মরণ করিয়ে দেয়। ঠিক বাঙলা 
দেশেবই মতো! পল্লীর কুলরমণীর1 ব্রত্যোত্সবের সমাপনে গৃহে গৃহে প্রহেনক 
বা বায়নক (পিষ্টকাদি খাছ্ের ) ও পুষ্পভাব "উপভার প্রদান করতো । 
তখনকার সমাজকে শিল্পের মধ্যে ছিল চিত্রাঙ্কন ও নৃত্য-গীতেব অনুশীলন । 
সৃদর্গ বা মুরজেব গুরুগম্ভীব ধ্বনি (৩৫৩), কোণদ্বারা আহত বীণ|র বঙ্কার 
(৬1৬০), বংশ বা বংণীব ধ্বনি (৬1৫৭), চাঁক বা চককা (৬1২৬) প্রভৃতি বিচিত্র 
গাথাগানের (৫1২১) প্রচলন ছিল। উৎপব ও বিবাহ-উপলক্ষ্যে সুবেশসম্প্ 
গায়িকাগণ মঙ্জলগীতি (৭৪৩) সুবে ও তালে গান কবতো। নরপতি 
হাল ছিলেন শৈব, সুতরাং তার রচিত ভরগৌরীর স্বতিগানের সঙ্গে সঙ্গে 
রাধাকৃষ্ণের গাথাগানের (১1৮৯) অপ্রাচুধ (ইল না। ২১৪ গাথায় শ্রীকৃষ্ণকে 
গোপীদের সঙ্গে ধৃতাক্রিয়ায়ও রত দেখা বায়।। ২১২ সংখ্যক গাথায় 
যশোদ|দেবীকে বাৎসল্যভাবে আল্ল,ত দেখি। তাঁছাডা ৫18৭4 ৭16৫) 
২১৭, ৭1৬৯ প্রভূতি গাথায় শ্রীকষ্জলীলার উল্লেখ আছে । শ্রীকৃম্ট-সম্পর্কে 
গাথাসপগ্তশতীতে নরপতি হাল উল্লেখ করেছেন৩-_ 

মুহমারুএণ তং কণহ গোরঅং রাত্রিআত্রে * *। 


41 ডর বাধাগোবিল্দ বসাচ্কের মতে গাথাসগ্ুশতীর বচনাকাল ১ম-২য় শতক । 
অনেকে আবাব “সম্ভবতঃ «ধম শতকের শেষকালে রচিত বলেন। 
৩। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত 'গাথাসপ্ডসতী' দ্রষ্টব্য। 
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অর্থাৎ “হে কৃষ্ণ, তুমি তোম।র মুখ-মারুতের সাহায্যে রাধিকার চক্ষু 

থেকে ধূলি অপনীত ক'বে * *। 
অজ্জবি বালো দামোঅরো তিই অ** 

অর্থাৎ “আজ-পর্বস্ত দামোদর শ্রীকৃষ্ণ বালকই থেকে গেলেন'-__যশোদা 
একথা বললে ব্রজবধুগণ কৃষ্মুখের প্রতি নয়ন অপিত ক'বে গোপনভাবে হাস্ত 
করলেন । 

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ' প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “লক্ষ্মণসেনের 
মহাসান্জ্ ও বন্ধু বটুদাসেব পুত্র “মহামগ্ডলিক' শ্রীধবদাস “সছুক্তিকর্ণাম্বত' 
সঙ্কলন করিয়! ১২শ-১৩শ শতকের বঙালীব সহিত পববর্তী বাঙালীব সেতু 
রচন| করিয়! দিয়াছেন |” পুনরায় তিনি লিখেছেন £ “সেই দিক দিয়া এই 
'সক্কলনখানি ( সহুক্তিকর্ণামত ) “কবীন্দ্রসমুচ্চয়' অপ্ক্ষাও মূল্যবান। ১২০৬ 
খীষ্টাব্বে “সহৃক্তিকর্ণাম্বত” সঙ্কলিত হয়। ইহাতে মোট পাচটি প্রবাহ, 
প্রতোক প্রবাতে কয়েকটি “বীচি” এবং প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি কবিয়া কবিতা 
সংগৃহীত হইয়াছে । কবিতাব সংখ্যা-_২৩৭০টি ; মোট কবির সংখ্যা--৪৮৫ 
জন। * * কবিদের মধো যেমন সর্বভারতীয় ভাঁস, কালীদাস, ভামহ, অমর, 
ভর্তৃহরি, বাজশেখব, কেশবসেন, উমাঁপতিধর, জয়দেব, শবণ, গোবর্ধন; 
ধোয়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাঙালী কবি-মনীষীদেরও বিবিধ ধরনেব শ্রোক স্থান 
পাইয়াছে।৪ “সছৃক্তিকর্ণাম্বত' গ্রন্থেও নায়ক-নায়িকাভেদের সঙ্গে সঙ্গে 
খতুবর্ণন! প্রভৃতির শ্লোক পাওয়া যায়। মোটকথা “কবীন্দ্রসমুচ্চয়”ঃ “সছুক্তি- 
কর্ণাম্ৃত', “শ্ঙ্গারপ্রবাহ'* প্রভৃতি ঈকাব্যগ্রস্থে বিচিত্র বিষয়বস্তব আলোচনা- 
শৈলী প্রভৃতি লক্ষ্য করলে,বাঙলাদেশের সকল কাব্যগ্রস্থকেই আদিরস শৃঙ্গার 
ও ভক্তিরসের প্রবাহে সম্ভীবিত কবে পরবর্তীকালে বৈষ্ণব-পদ্াবলীকীর্ভনের 
সাহিতাঁ বা পদসম্পদ, রসজম্পদ, ভাবসম্পদ ওঁ অপাধিব কবিকল্পনাকে 
সমুজ্্বল, করেছিল! তাছাডা বৈষ্ণব-পদাবলীতে যে বাধা-কঞ্চতত্বের 
' উচ্চুলত।-_তার বীজ শ্রীমন্তাগবত ও গীতগোবিন্দেব বহুপূর্ব থেকেই সংস্কৃত 
কাব্যগ্রন্থ ও প্রাচীন বাংল] কাব্যগ্রন্থে নিহিত দেখা যায়। 

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন? হালের “গাথাসপ্তশতীতে 'রাহিআঞ' 
বা! রাধিকা-শব্দ ব্যতীত পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে“দগ্ডায়মান যুগলমুতির 

৪। বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ( ১ম খণ্ড, ২য় সংশ্বন্থণ )১ পৃঃ '৮ 


১৮৮ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


নিদর্শন, কবি ভট্টনারায়ণ-কৃত “বেণীসংহার' নাটকের নান্দীশ্লোকে কালিন্দী- 
পুলিনে রাসের সময়ে কেলিকুপিতা অশ্রুকলুষ! রাধিকা ও তার উদ্দেশ্যে 
কৃষ্ণের অনুনয়ের উল্লেখঃ আলঙ্কারিক বামন তার অলঙ্কারশাস্ত্রে ভট্টনারায়ণের 
কবিতায় রাধার প্রসঙ্গে, খ্ীষ্টীয় ৯ম শতকে আনন্দবর্ধন-কৃত ধ্বন্যালেকে রাধা- 
কুষ্ণপ্রসঙ্গ_-“তেষাং গোপবধৃবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং * * বিগল- 
ন্লীলত্বিষঃ পল্লবাঁঃ” প্রভৃতি শ্লোকে প্রবাসী শরীক বন্দাবন থেকে আগত 
সখাকে গোপবধূগণের বিলাস-সুহৃৎ ও বাধার গোপন-সাক্ষী কাঁলিন্দীতীরবর্তী 
লতাগৃহগুলির কৃশল প্রশ্ন, আলঙ্কাবিক কুন্তকের “বক্রোক্তিজী বিত' গ্র্জ শ্রষ্টীয় 
১০ম-১১শ শতকের “যাতে দ্বারবতীং পুরং * * কার্লিশ্দীতটকুঞ্তমঞ্জুললতা- 
মালম্ব্য সোৎকঃয়া, উদৃগীতং গুরুবাম্পগদৃগলত্তাবস্বরং রাধয়া” প্রভৃতি শ্রোকে 
রাধা বা রাধিকা-শবের নিদর্শন, ৯১৫ শ্রীষ্টা় শতকে ত্রিবিক্রমভট্টের 
“নলচন্পু"-গ্রন্থে নল-নময়ন্তী-প্রসঙ্গে “কলা-কৌশলে চতুরা রাধা পরমপুরুষ 
মায়াময় কেশিহস্তাব ( কৃষ্ণের ) প্রতি অনুক্ত” উদ্ধৃতি, ১০ম শতকের পূর্বার্ধে 
কাশ্মীরের টীকাঁকার বল্লভদেব কবি মাঘ-রচিত শিশুপালবধ'-কাব্যে 
রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত 81৩৫ শ্লোকের নিদর্শন, ১০ম শতকের চম্পূ-রচয়িতা 
সোমদেব-সূবিব “যশন্তিলক"গ্রন্থে অস্ৃতমতি নামী একজন নারীর সমর্থনে 
“রাধা কি ন|রায়ণে অন্থরাগিণী' উক্তির উদ্ধৃতি প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে,৫ 
কাব্যে ও নাটকে রাধা ও কৃষ্ণের নামের এতিহাসিকতা প্রমাণ করে। 

শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত পুনরায় লিখেছেনঃ “কবীন্দ্রসমুচ্চয়' গ্রন্থে কৃষ্ণের 
ব্রজলীলাবিষয়ক-_“গাপক্ত্রীনয়নোৎ্সবঃ" প্রতি তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তাছাডা ১২শ শঙ্তকে জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্র (সূরী) “কাব্যান্বশাসন' গ্রন্থে রাধা- 
কৃ্চের প্রেমকাহিনীর পরিচয় দিয়েছেন ও শ্রীধরদাস “সদৃক্কিকর্ণামৃত' গ্রন্থে 
তার উল্লেখও করেছেন । ' হেমচন্দ্রের শি্ত রামচন্দ্র (১১৭০-০১১৭৫) গুণ- 
চন্দ্রের সহায়তার যে “নাট্যদর্পণ' রচনা করেন, সেই নাটকে ॥ভেজ্বল- 
কবি-রচিত “রাধা-বিপ্রল্ত' নামক একটি নাটকের উদ্ধতি আছে এবং তাতে 
রাধা” নামের ও কষ্ণপ্রেমের নিদর্শন আছে। দ্বাদশ শতকে সারদাতনয় 
“তাবপ্রকাশন” সংগ্রহগ্রন্থে “রামারাধা" নামে রাধা-সম্পকীয় একটি নাটকের 

«| এল্রীরাধার করমধিকাশ-_দর্শনে ও সাহিত্যে পৃঃ ১১৩-১১৬ প্রষ্টব্য। 
৬ এ গ্রন্থ, পৃঃ ১১৭-১১৮ 


রি 
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উল্লেখ করেছেন ।৬ তাছাডা “সহৃক্ষিকর্ণামৃত'-গ্রন্থে উদ্ধ'ত নাথোক-কবির 
পদে উল্লিখিত “রাধধব' শব্দ, ১৩শ শতকের সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্ব- 
কোশ' গ্রন্থে রাধা নামক একখানি “বীথি জাতীয় নাটকে “রাধা” নামের 
সার্থকতা স্বীকৃত দেখি। প্রাকৃতপিঙ্গল' নামক প্রাকৃতছন্দগ্রন্থে উল্লিখিত 
শ্রীকৃষ্₹-কর্তৃক “রাধামুখমধুপান" শব্দটিও রাধাকষ্ণপ্রেমকাহিনীর নিগুঢ তত্ব 
প্রকাশ করে । তাছাড1 কবি জয়দেব-রচিত “গীতগোবিন্দ', লীলাশুক-বচিত 
শ্রীকুষ্তকর্ণাম্বত', জহলন-কবি-সংগৃহীত “সৃক্িমুক্তাবলী"-গ্রশ্থে লীলাশুকের 
“রাধ।? "ম্মাঙ্কিত একটি পদের উল্লেখ থাকায় জহলনও যে “রাধ।' নামের সঙ্গে 
পবিচিত ছিলেন তী প্রমাণ হয়। তাছাডা ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দ্বাদশ 
শতাব্দীর ভাঁবতীয় সাহিত্যগ্ডুলিতে “রাধা” নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে । 
»চৈতন্যযুগের অব্যবহিত পূর্বে এবং চৈতন্ৃযযুগেব পরবর্তী বৈষ্ব-পদসাহিত্য- 
গুলিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্বকাহিনীর অপ্রাচুর্ধয নাই। শ্রদ্ধেয় শশিভৃষণ 
দাশগুপ্ত তাব অশেষ পক্গিএ্রমসাধ্য ও বিশ্লেষণাত্বক দৃষ্টিব পরিপ্রেক্ষিতে 
শ্রীবাধ! বা বাধিকা'নামেব সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম-সার্থকতা ও ইতিকথার 
বিবরণ দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে চিবস্মবণীয় তয়েছেন। 

বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনেব প্রাণবন্ত শ্রীবাধ। কঞ্চেব প্রেমতন্ব ও প্রেম" 
লীল|কাহিনী। সুতবাং পঞ্চবাত্রসংহিতা, প্রাচীন পুবাণসাহিত্য ও অন্যান্য 
ভক্তিগ্রন্থপ্রভাবিত শ্তরীমপ্তাগবতে “অনযারাধিত' শব্দের মধ্যে শ্রীবাধার অস্পষ্ট 
ইঙ্গিতপূর্ণ প্রকাশ দেখা গেলেও সুস্পষ্টভাবে “বাধ|'-নাম ও রাধাতত্বের উল্লেখ 
ও অনুশীলন যে “শ্রীমন্ত|গবত' মহাষ্ঠান্থেব পূর্বেও বর্তমান ছিল এ'বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই ।? 


ছুই 
বৈষ্ণব-পদকতাগণের রসলীলায়িত ও ভাবস্রিগ্ধ ব্রজধুলিভাষায় রচিত পদ 
ও ভণিতায় সংস্কৃত ছন্দের রীতিমত বীঁধুনি না থাকলেও তার মধ্যে ছন্দ মাধুর্ষের 
একটি গতি ও স্থিতি লক্ষ্য কর] যায়। যেমন, বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 
মহারাগবর্ণনায় ( কোড়ারাগে অন্থবিদ্ধ ) দেখি-_ 
51 প্রীরাধার ইঙ্গিত বা আভাস বেদের মধ্যেও নক্ত্রনামের সঙ্গে সম্পফ্কিত দেখি । 


১৯৩ পদদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


বৃঝিআ| গোপীর মনে 

আল। 

ক্ষণেক শুনিল কাহ্কে। 

ষোল সহ গোঁপী তোষিবেৌ! কেমনে ॥ 


আবার পাহাভীবাগে শ্রীরাধার মন-সম্পর্কে শ্রীকষ্ণেব উক্কি- 
তমাল কুসুম চিকুর গণে। 
নীল কুরুবক তোর নয়নে ॥ 
সুপুট নাসা তিলকুলে। 
দেখি তোর গণ্যুগ মহলে ॥ 
আধার সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে। 
করন যুগ তোর এ” বগলে ॥-_ ইত্যাদি 


ধান্ষীরাগে শ্রীবাধার ভক্তিতে ( লঘুশেখর ) আবাব দেখি__ 


খেশাপা পবতেখ মোর ব্রিদশ ঈশ্বর হর 
কেশপাশে নীল বিদ্ঞমানে । 
সিসেব সিন্দুর সুর ললাটে তিলক চাদ 


নয়নত বসএ মদনে ॥--ইত্যাদি 


শ্রীক্ের পূর্বরাগ-সম্পর্কে তোভীগাগে উল্লিখিত পুনরাষ দেখি__ 
নবীন কিশোবী মেঘেব বিজুরী 
চমকি চলিয়] গেল। 
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী 
ততহি উদয় ভেল ॥-_-ইত্যাদি 
কবি বিদ্যাপতি-বচিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের অন্যতম পদগানে পুনরায় ফ্লেখি-- 
আজু মঝু শুদিন ( শুভদিন ) ভেলা । 
কামিনি পেখলু সিনানক বেল! ॥ 
চিকূর গলয়ে জলধার]। 
মেহ বরিখ জনু মোতিম হাঁরা ॥-_ প্রভৃতি 
আবার বিদগ্ধ পদকর্তা€রায় রাদানন্দের পদ-রচনায় দেখি কবি জয়দেব-রচিং 
গীতগোবিন্দশ্পদগানের কিছুটা ঝঙ্কার ও অলঙ্কার-_ 


পদাবলীকীর্তনে বিভিন্ন পদসাহিত্যের অবদান ১৯১ 


মৃছুল-মলয়জ-পবন-তরলিত 
চিকুর-পরিগত-কলাপম্‌ | 
সাচি-তরলিত-নয়ন-মন্মথ 


সুন্দরী-জনিত কৌতুকম্‌ ॥_ইতাদি 


কিৎব! শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি__ 


বিদলিত-সরসিজ-দল-চয়-শয়নে | 
বারিত-সকল-সখী-জন-নয়নে ॥ 

গু, ঙ সং 
অভিনব-বিস-কিশলয়-চয়-বলয়ে । 
মলয়জ-রস-পরিষেচিত-নিলয়ে ॥--ইত্যা্দি 


পুনরায় দেখি পদকর্ত। গোবিন্বদাসের ভণিতাক়্" রচনা আরও রসায়িত, 
সমুক্ধ ও ছন্বায়িত হয়ে উঠেছে__ 


কিংবা 


ঘন মেঘ বরখিয়ে বিজুরি চমকে । 
তাভ] দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাপে ॥ 


ঝাঁপল বনতল তিমির আসিয়ে। 

একসরি আ্ষুল পথ নাহি পাইয়ে ॥ 

নিবারিয়ে নীরধার| বসন-অঞ্চলে। 

নিরজন্ন জানিয়া,আইলু" তরুতলে ॥৮-_ইতাঁদি 


সাহিতারত্ব পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন £ “রামায়ণ, 
শিবায়ণ, চণ্তীমঙ্গল ও বিবিধ গীতিগাথার মাঝখানে আপন স্বাতত্্র লইয়। 
অভ্যুর্দিঠ হইল বৈষণবপদাব্লী। **  বৈষ্ণব-গীতিকবিতায় কথা ও স্বরের 
সমান মধুরতা। যেন একটি পাখীর ছুইটি পক্ষ । এই ছুই পক্ষে ভর দিয়া 
'পাধনসিদ্ধ গায়কের সঙ্গে ভাবুক ও রসিক শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকেও উধাও 
করিয়! বৈষ্ণবের গান যে কল্পলোকে লইয়া যায় তাহ! কোন কাল্পনিক জগৎ 
নহে। বৈষ্ণব-কবিগণের অনুভূতিতে সেই চিদানন্মময় ধামও যেমন রে 
এই নিত্য নৃতন লী লীলাও তেমনই সত্য। কবিগণ গচাহার সাক্ষাৎত্রষ্টা 1১ 


৮। উদ্ধৃত 'পদ্দাবলীগুলিতে পাঠভেদ থাকা! সম্ভব | ৪ 


১৪২ পদাবলীকীর্ভনের ইতিহাস 


যুগ্রূপ কথ! ও সুরের উদাহরণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও একটি পাখীর দুটি পাখার 
কথা উল্লেখ করেছেন। বাঙালীর ভাবক্ষিপ্ধ গীতিকবিতা এবং গান কথা ও 
হ্বরের বেণীবন্ধনে জভিত থেকেই মানব-চিত্তে অপাধিব রসের অন্বভূতি সৃষ্টি 
করে। অবশ্য এ গ্রন্থের পরবর্তী ভাগে আমরা বৈষ্ণব-পদকর্তাগণের পদমাধূর্য 
নিয়ে বিশদভাবে আলোচন! করার চেষ্টা করবো । তবে প্রমঙ্গত্রমে 
উল্লেখযোগ্য যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পবে যে সকল পদগানের ও 
এমনকি নাট্যগানের রচনা! হয়েছে সেগুলিতে গীতগোবিন্দের রচনাশৈলীর 
সমাবেশ লক্ষ্য করা ষায়। যেমন, ষোড়শ শতাববীতে রচিত বৃহর্পপুরাণে 
ছালিক্যগীতি-অভিনয়ের পদ্গানকে পদাবলী" বকে উল্লিখিত দেখি £ 
“পদাবলী তু পদার্থানাং বাচিকা, ন তু দশিকা, স্বরবন্ধবিশেষেণ রস- 
সাক্ষাৎকরী তু সা”, অর্থাৎ গানেব রচন! বা পদাবলী বিষয়বস্তকে কথা, 
প্রকাশ করে, বে বুঝিয়ে দেয় না” সবরের সঙ্জায় তা রসের সাক্ষাৎ বা 
প্রত্যক্ষানুতব করিয়ে দেয়। সেই সুরসিক্ত পদাবক্ধীর নমুনা! হোল-- 

কেশব কমলমুখীমুখকমলম্‌ 

কমলনয়ন কলয়াুলমমলম্ । 

কুঞ্জগেহে বিজনেইতিবিমলম্‌ ॥ 
অথবা 

সুকঠচিরহেমলতানবলম্বা! তরুণতরু ভগবস্তম্‌। 
জগদবলম্বনবলম্বিতুমনৃকলয়তি স! তু ভগবস্তম্‌ ॥ 
পদগান বা পদাবপীর সচঞ্চন গতি, ছন্দ/ও রচনাধৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে গীত- 
গোবিনেব পদধ্ালিত্যে কথাই মনে পড়ে এবং সাহিত্যসেবিগণ সেজন্য 
গীতগোবিন্দকে লীলাশুকের শ্ীকুষ্ণকর্ণামৃতের নিকট ধণী বলে স্বীকার 
করেন এ+কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 
পদলালিত্যের প্রসঙ্গে কঞ্ককর্ণাযৃত ও গীতগোবিন্দের পূর্ববর্তী, ও প্রায় 

সমসাময়িক কতকগুলি কাব্য ও সাহিতগগ্রন্থের কথা মনে পডে। বিশেষ 
ক'রে “অমরুশতক”, “কুট্টনীমতকাব্য' ও 'সহুক্তিকর্ণাম্বৃত' পরগ্রন্থগুলির রচন।- 
ঠ্লৈলী ও ছন্দমাধূর্ষের প্রতিচ্ছবির পরিচয় পাই প্রেমসিক্ত ও রসসিঞ্চিত 
ভ্িকাবা কৃষ্ণকর্ণাম্ৃত ও গীতগোবিন্দের মধ্যে । অধ্যাপক ওয়েবারঃ কিথও 
ভিন্টারনিজ,, ভিন কনো, ডক্ট্ সুণীলকুমার ছেঃ ডক্টর গোয়েজ, মিষ্টার মেটা; 


পদাবলীকীর্তনে পদসাহিত্যের অবদান ১৯৩ 


ফেল! ক্রোমিশ; ডঃ মতিচন্দ্র ও অন্যান্ত সাহিত্যদেবী, এঁতিহাসিক ও শিল্প- 
সমালোচকগণের অভিমত যে, অমরুশতক: সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পতত্বের 
একটি অপরূপ আদিরসাত্বক গ্রন্থ । অমরুশতকে পদের ছন্দায়িত রসোচ্ছুপ 
গতি ও মাধুর্ধের নিদর্শন যেমন__ 


(ক) কথমপি সখি ক্রীড়াকোপাদব্রজতি ময়োদিতে | 
কঠিনহৃদয়ন্ত্যক্ত। | শয্যাং বলাদগত এব সঃ॥ 
ইতি সরভসং ধ্বস্তপ্রেক্সি ব্যপেত দ্বৃণে স্পৃহাম্‌। 
পুনরপি হতব্রীড়ং চেতঃ করোতি করোমি কিম্‌ ॥ 

অথবা 

(খ) চরণপতনপ্রত্যাখ্যানপ্রসাদপরাউ মুখে । 
নিভৃতকিতবাচারেইতুযুক্তে রুষ! পরুষীফতে | 
ব্রক্ততি রমণে নিশ্বস্মো্চৈঃ স্তনাহিতহস্তয়] | 
নয়নসলিলচ্ছন্ন! দুর্টিঃ সখীযু নিপাতিতা ॥৯ 


আবার দামোদরগুপ্র-কৃত কুট্রনীযতক্কাব্যে পদলালিত্যের নিদর্শন-_- 
(ক) গস্ভীরমধুরশব্দং পরিরক্ষিতগীতবিবিধভঙ্গযুতম্‌ । 
দর্শয়তো৷ বৈচিত্র্যং ন ভ্রষ্টে। বাদকম্ত লয়কালঃ ॥ 
(খ) গীতশ্রবণোৎরুর্ণং সিশ্চলতৃণকবলগর্ভমুখহরিণম্‌। 
উপবেশিতমস্পন্দ্ং স্প.হনীয়। এব গৃহ্াতি ॥ 


শ্রীধরদাস-কৃত “সহৃক্তিকর্ণঃমৃত”-সংগ্রহগ্রন্থে পদসভ্ভারের নিদর্শন দেখি-_- 
কে) কালিন্দ্যাঃ পুলিনং প্রদোষমরুতো বম্যাঃ শশাঙ্কাংশব: | 
সম্তাপং ন হরস্ত নাম নিতরাং কুর্বত্তি কস্মাৎ পুনঃ ॥ 
সন্দিউং ব্রজযোধিতামিতি হরেঃ সংশুববতোহন্তঃপুরে; 
' নিঃশ্বাসাঃ প্রসূতা জয়ন্তি রমণীসোভাগ্যগর্বচ্ছিদঃ ॥ 
(খ) নাহং বন্দে তব চরণয়োদ্বন্্হেতোঃ 
কুম্তীপাকং গরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্‌॥ 


- 17 (ক) রচনাছুটি আদিরস শৃঙ্গাররসাত্মক | শ্ঙ্গাররস স্থ্রীর উৎস ও প্রাণকেন্জরণ 
আদি-পুরুষ-প্রকৃতির মিলনরসাত্মক পদই শুঙ্গারসঘ্যোতক--য! পবিত্র ও অপাধিব। 
(খ) এই পদরচনার মধ্যে পাঠভেদ থাকা সম্ভব । 
১৩ 


১৯৪ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


রম্য র।মা মুদ্ুতনূলতা৷ নন্দনে নাভিরস্তম্‌ 
ভাবে ভাবে হদয়তবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্‌ ॥ 

“কবিন্দ্রসমুচ্চয়' প্রভৃতি পদগ্রন্থেও ভাষামাধূর্যের তুলন1 নাই । বৈষ্ঠব- 
পদীবলীকীর্তনের রচনাশৈলী ও গঠনভর্গী এসকল পদগ্রস্থগুলির কাছে যে 
বিশেষভাবে খণী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখানে সাহিত্য ও পদ- 
মাধুর্ষেরই মাত্র নিদর্শন দেওয়া! হোল। 

পদ্দাবলীকীর্তনের ইতিহাসের পরবতী ভাগে শ্রীচৈতন্পূর্ব, শ্রীচৈতন্বের 
সমসামযিক ও আ্রীচৈতন্যোন্তর পদসাহিত্যগুলিব মধ্যে বসোতীরণ সর্ণাহত্য ও 
কাব্যসৌন্দর্য, তাদের মধ্যে রাগ, তাল ও ছনসমাবেশ, নায়ক-নায়িকাভেদ 
এবং রস ও ভাবসম্পদের সঙ্গে পদাবলীপাহিত্য, কাব্য, বস ও অলঙ্কার এবং 
অন্ান্ত বিষয়বস্তুর তুলনা ক'রে বৈষ্ণবভাবতত্ের দুষিকোণ থেকে রাধা কৃষ্ণ 
লীলাসম্পক্ত কীর্তনগীতির আলোচন! কবার চেষ্টা করবো । 


£॥ পাশ্পিক্ট 





॥ গাতগোবিন্দপদগান বাউলাব্র পঙ্গালীকীর্তনেত্র 


পট ভূমিকা ॥% 


বাঙলার বেষঞ্ণব-পদদাবলীকীর্তন ক্ল্যাসিকাল তথা অভিজাত সূঢ-প্রবন্ধগীতির 
অন্তর্গত নিবদ্ধ-করণপ্রবন্ধগৃনের শ্রেণীভূক্ত। শাস্ত্রীয় নিবদ্ধ-করণপ্রবন্ধের 
মতো! পদাবলীকীর্তন্নও ধাতু, অঙ্গঃ তাল, রাগ ও বিভিন্ন রস-ভাব-সমদ্বিত। 
বাঙলার পদাবলীকটীর্তন অধ্যাত্ব-ভ$বসম্পদযুক্ত গীতি বা গান। বাঙলাদেশের 
কীর্তনের নিজস্ব একটি এঁতিহা ও রূপ আছে এবং এর ব্রজবুলিভাষানিবদ্ধ 
রসন্নিপ্ধ পদসাহিত্য ও প্রকাশভঙ্গী নিজষতার দাবী রাখে । 

এখানে প্রমাণ করার বিষয় যে, কবি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দপদ্দগান 
বাঙালাদেশে প্রচলিত বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের পটভূমিকা ও উত্তরসূরী | 
“কীর্তন”-শব্দটি ভক্তিরসাঃ্সরক গান বা ঈশ্বর অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্টে গীত 
ভজনগানকেই বোঝায়। শাস্ত্রে কীর্জন “যশোগান' বা কীতিগাথাগান" নামে 
পরিচিত। বাচস্পত্যাভিধানে বল! হয়েছে--“কীর্ত' শব্দ খ্যাতি, মহিমা, ও 
যশোসুদ্চক গানকে বুঝায় : ০“কীতি__কীর্ত+ক্রিম্‌। খ্যাতিভেদে অমরঃ। 
"খ্যাতিভেদস্চ 'ধামিকত্যাদি প্রশম্তধর্মবত্েন নানাদেশীয়কথন জ্ঞানবিষয়ত। | 


সস 








“ * ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মান্বাজ সঙগীতস্নাটক একাডেমীতে ( একস্পার্ট-কমিটির সম্মুখে ) 
পঠিত [05 0105£0৮1009-020289729, 53 00৩ 32088083790 0£110৩ 79909211-8-106510 
০? 73৫27891* ইংবাজী নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ । ইংরাজী বন্তৃতাটি [02৩ .7০৮891 ০৫1১৩ 
[20783 710510 4১০5050055 ৬০1, +20520৬7, চ৮.-0৬ স্বখ্যায় প্রকাশিত হযেছিশ। 
বণ্তমান গ্রস্বের আলোচ্য বিষষবস্তর পরিপূরক বলে এ ইংকাজী বত্তৃতার বঙ্গানুবাদ এখানে 
দেওয়া হোল। 


১৯৮ পদাবলীকার্চনের ইতিহাস 


কীন্তিশচ জীবতোহ্মৃতস্য বেত্যত্র বিশেষো নান্তি। * * তত্র দানাদিপ্রভাব! 
খ্যাতি; কীতিঃ সৌর্যাদিপ্রভব। খ্যাতির্ধশ ইতি কেচিদ্‌ যশকীর্ত্যোর্ডেদ- 
মাহুঃ** 1” কীতি তথা খ্যাতি বা যশঃ অর্থে সংহিতাকার মনু উল্লেখ করেছেন £ 
“প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীতিশ্চ ব্রন্মবর্$সমেব চ।” সুতরাং কীর্তন বা কীতিগাথাগান 
বলতে কেবলই রাধাকৃষ্ণচলীলাগান বা বৈষ্ব-পদাবলীগান বুঝায় না, পরস্ত 
জ্ঞানে গুণে শৌর্ষে বীর্ষে ও যশে যিনি শ্রেষ্ঠ মানব বা মহামানব তার মহিমা- 
সূচক গানই “কীর্তন, । শীমন্তাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাপ্রকাশসূচক কীত্তিগ্লানের 
বাবহার দেখা যায়। পঞ্চদরশ-ষোডশ শতকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু "ও তার 
অনুবতাঁ বৈষ্ণবাচার্ধেরা এবং পদকর্তা মহাজনেরা একমাত্র শ্রীভগবানের 
লীল! ও মহিমা বর্ণনাসূচক গানকেই “কীর্তন আখ্যা দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্বের 
সমসাময়িক ও ছয় গোস্্ুমীর অন্যতম শ্রীপাদ গোপালভট্র তার বেষ্ুবস্মৃতি * 
হুরিভক্কিবিলাস'-গ্রন্থে যেখানে €১১1২৩৯ ) «“কলো সংকীর্ত্য কেশবম্‌” বা 
“কলে তদ্ধরিকীর্তনাৎ” শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন সেখানে শ্রীপাদ সনাতন- 
গোষামী টাকামুখে বলেছেন £ “সঙ্ীর্ত্য সম্যক উচ্চৈরচ্চার্ষেতি সগ্ঃ 
্বরূপানন্দবিশেষার্থমুক্তম্‌।” তাছাড! নাযোচ্চারণ ক'রে উচ্চৈঃস্বরে গান বা 
স্ততিগান করাকেই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী “কীর্তন” আখ্য। দিয়েছেন £ 
*সঙ্কীর্তনং নামোচ্চারণং গীতং স্ততিশ্চ নাম্ময়ী”। শ্রীপাদ গোপালভট্ট 
“হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থে নৃতা, গীত ওবাছ্যের সমন্বিত রূপ সঙ্গীতকে বেষ্ণব- 
সমাজে একান্ত গ্রহণীয় ও আদরণীয় বলে বিধান দিয়েছেন | 
পঞ্চরাব্রসংহিতাগুলি+ ব্রহ্মবৈবর্তপুরা? প্রভৃতি মহাগ্রন্থ শ্রীমন্তাগবতের 
পরিপোষক। শ্রীমন্তাগবতে কীতিগান বা কীর্তনের, প্রসঙ্গে উল্লেখ দেখি-__ 
রন্জরান্‌ বেণোরধরসুধয়! পুনয়ন্‌ গোপবৃন্দৈ: 
বৃন্নারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিগ্‌ 
গীতিকীতিঃ। 
এখানে “গীতকীন্তিঃ শব্দ বিশ্লেষণ করলেগাই__“গীতা কীতিঃ যশঃ যস্য স 
ক্ঝ:”, অর্থাৎ প্ীকঞ্জের যশকীন্তিগানই গীতকীর্তি বা কীর্তন | শ্রীমন্তাগবতে 
পুরনরায় দেখি 
(ক) ** শ্রবণান্দর্শনাদ্ধ্যানম্ময়ি ভাবোহন্কীর্তনম্‌। --১০।২৩।২৬ 
(খে) গায়ন্ত্য উচ্চৈরগুম্ব সংহতা । .১০1৩০।৪ 


গীতগোবিন্দপদগান বাঙলার পদারলীকীর্তনের পটতূমিকা ১৯৯ 


মোটকথা উচ্চকণ্ঠে বা উচ্চৈঃ্বরে ঈশ্বর বা দেবতাদির গুণগাথা গান করার 
নাম “কীর্তন” | আ্রীপাদ গোপালভট্ট ও শ্রীপাদ সনাতন-গোত্ামী প্রভৃতি এই 
এই অর্থ গ্রহণ করেছেন সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি | সুতরাং তালে, রাগে, 
বৃত্তেঃ রসে ও ভাবে সম্পক্ত ক'রে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে ভগবানের উদ্দেশে 
যশোগানকেই বাঙলার বেষ্ণবসমাজ “কীর্তন” আখ্যা! দিয়েছেন ।১ শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু-প্রবত্তিত “নামগান" বা সংকীর্তনের পর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, মথুর] ও 
বন্দাবনলীলার বসায়িত লীলাবিষয়বন্তকে নিয়ে পরবর্তীকালে ঠাকুর 
নরোত্তম-প্রবতিত কীর্তনগান তথা লীলাকীর্তন রসকীর্তনে পরিণত হয়। 
খ্ীটীয় ষোড়শ শতৈ খেতরীর মহোৎসবে যে বিরাট বৈষ্ণব-সম্মিলনের 
আযোজন কর! হয়েছিল তাতে ঠাকুর নরোতমদাস “গৌরচন্দিকা”র প্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে ্বপদগানের ঠাটে বা গঠনে বিলম্বিত লয়ে পদাবলীকীর্ভনের 
প্রবর্তন করেন এবং তাঁর সেই কাজে সহায়ক ছিলেন বাদক গৌরাঙ্গদাস ও 
দেবীদ[স, দোহার শ্রীদাস*৪ গোকুলানন্দ এবং আরও অনেক বিদগ্ধ বৈষ্ণব- 
মহাজনগণ। ঠাকুর নরোত্মদস-প্রবন্তিত কীর্তনশৈলী গভডের বা গরাণহাটি 
নামে পরিচিত ছিল এবং বাঙুলার বিদপ্ধ বৈষ্ণবাচার্ধেরা সমবেত হয়ে 
অভিজাত ও বিলম্বিত লয়ে কীর্তনগ।নের সেই পদ্ধতি সাদরে ও শ্রদ্ধায় 
অনুমোদন করেন । 
অনেকের অভিমত যে, শ্রীচৈতন্য মহা প্রভু-প্রবতিত নামগান বা নামকীর্তনই 
ঠাকুর নরোত্মদাস-প্রবতিত রসকীর্তনরূপ রাধাকৃঞ্চলীলাসম্পংক্ত পদাবলী- 
কীর্তনের উৎস বা উত্তরসূরী । কিন্ত তা ঠিক নয়, কেননা বৈষ্ণব-পদাবলী- 
কীর্তনের গঠনশৈলী ও. প্রকাশট্দী ও সঙ্গে সঙ্গে কবি জরদেব-রচিত “গীত- 
গোবিন্ব'-পদ্গানের রসলালিত্যপূর্ণ রচনা ও প্রকাশতঙ্গীর তুলনামূলকভাবে 
অনুশীঙন, করলে, দেখা যায় কীর্তনগানের রূপ ও শৈলী নবম-দশম শতকে 
প্রচলিত ব্রজযানী ও সহজযানী বেদ্ধাচার্যদের আভিপ্রায়িক সন্ধ্যাভীষাঁয় 
' চিত মিষিক চর্ধাপদগান ও০বজগাঁনও কীর্তনগানের উৎসস্থল। তাছাড়। 
কীর্ভনগান ও গীতগোবিন্গান এই উভয় গীতিরূপ ও গীতরীতির তুলনাযুলক 
(০০797256৮০) অন্বশীলন করলে দেখি গ্রেট এই উভয় শ্রেণীর গানই 


১। “কীর্তন? বা 'সংকীতন+-এর সংজ্ঞা! ও রূপ-সম্পর্কে এ" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বিশেষভাবে 
আলোচিত হবে। “সংকীর্তন”শর্সুটি ভণিতা অর্থ ভঠীতের নাট্যশান্ত্েও পাওয়! যায়। 
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ছু'রকমভাবে পৃজ1 ও উপাসন| বা আরাধনার ভাব নিয়ে রচিত এবং এই 
দু'রকম ভাব হোল বিখিমার্গ ও মাধূর্ধরসাাদনের জন্য । গীতগোবিন্দ'- 
পদগানের পরমনায়ক শ্রীকৃষ্খ এবং তিনি গান বা কীর্তনের প্রাণকেন্দ্র । 
শ্রীকৃষ্ণই সর্বরসের শিরোমণি শুজ[ররসমৃতি। বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রাণকেন্দ্র 
তাই শ্রীকৃঞ্ণ এবং তার প্রধান রস কামগন্ধহীন উজ্্বলবেশাত্মক শৃঙ্গাররস | 
পরবর্তী যুগে দেখা যায়, বৈষ্ণব-পদকর্তাগণ কীর্তনগানে রসাস্বাদনের 
বিষয়বন্ত্ব ও কেন্দ্রভূমি রচনা করেন শুধুই শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে নয়, শ্রীকৃ 
ও শ্রীরাধা উভয়কে নিয়েই। কীর্তনগানের নায়ক-নায়িকাভেদসম্প, ক 
রসভাবন্লিগ্ধ পালাগান-মান; দান, খণ্ডিতা, মাথুর, বাঁস, কলহস্তারিতা, 
নৌকাবিলাস প্রভৃতি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপের বিচিত্র লীলাকাহিনী 
নিয়েই রচিত হয়েছিল ।* ভক্তিরস ও ভক্তিতত্বই কীর্তনের প্রাণবন্ত । 
অনেকের বিশ্বাস যে, সে ভক্তিরস ও ভক্তিতত্ব বাঙলার বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈত্ত 
মহাপ্রভূ-প্রবতিত, রাধাকৃষ্ণতত্বরূপ ভক্তিভাবেরই” বিকাশী কিন্তু কোন 


সপ ০৯০০ পপ সাপ ৪ 


কোন মনীষী এ'সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করেন না। তারা বলেন যে রাধকৃষ্জতত্বরূপ 


মি শখ | জি ওতো 


ভুক্তিতত্তের প্রচলন কবি জয়দেব ও শ্রীচৈতন্যের পূর্বেও, ভারতীয় সমাজে 


০. হরির ২ এ ৬ 


বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ডক্টর সুণীলকুমার দে 70271 54 


176 71275175080 5017) 0720 0106787)6 57% 7871201 (1942) গ্রন্থে উল্লেখ 
করেছেন £ 4001)£ 1060016 015510092, 11৩ 00610901005 7১800/8$ 
০0 .08/90০৮2. 21) 921)510010 2100 0116 901785 ০0% 001)21791095 এ 
1351755] 1780 2150 [90190015171260 (180, 1২20182-41151)02 ০010 ৮/10 
১510 1215550  ড/2191)7)22 06৮09110109] 5610010061705, [৬61 11 
017210170925 151151955 195150202115 8051650 2. 106৬7 000560610০2 
৪৪৬০ 2. 175%/ 17166707555000 00 217 010. 586১ 1785 80811801017 00 075 
৮8015 0500. ০01 ড2151)0952 020101015 ০£ 005 70950 0210101 06 
0010650, 200 10 11000010006 01) 1911 [8150 13256 0০610 81150. 2100. 
27001209806” | ডক্টর সুশীলকুমার দে পুনরায় লিখেছেন £ 4 0159200556 
ড8131)0558. ০০1৫ 168281৭ 00৩ ০/40808%7708 2০ 1261619 23 & 
০৫:০৪] 00107031000 01816801052 2130 29 2 £:680 161151008 
%/071, 2100 /0010. 16191) ৩2001910 56 50. 06000906171 218084577480- 
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3705176. 0 16100560006 0022066০018 0726 025806৬5+3 190000 25 
50100130560 15211 0107০66 1)0100750 6825 10600120105 9121962767505 
01 01795191792, 210 061076 )6 [91020)01821101) 01 0156 29307510500 
০£ 017910910981500” | বাদান্বাদ ও মতভেদের কথা ছেডে দিলে একথা 
নিংসন্দেহে ঘীকার করা যায় ষে, বৈষ্ণব-পদ্দাৰলীকীর্তন বাঙলার ঠৰষ্ণব- 
ধর্মে প্রচলিত রাধাকষ্ণতত্বকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করছে এবং তাব সঙ্গে 
গ্রহণ করেছে জয়দেব-রচিত “গীতগোবিন্দ'-পদগানে নিহিত ভক্ভিতত্ব, রসতত্ত 
ও ভাবমাধুর্ধপূর্ণ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী-_যদিও বৌদ্ধ-চর্ধা ও বজ্ঞ- 
গীতির ভাবসম্পদ তাঁতে অনুপ্রবিষ্ট বা অনুবিদ্ধ। 

ভক্তিতত্তের প্রাচীনতা-সম্পর্কে আলোচন। করলে দেখি যে, প্রাচীন পঞ্চ 
বা পাঞ্রাত্রসংহিতা ও পুরাণাদিতে উল্লিখিত ভজ্মতত্ব এবং দক্ষিণ-ভারতের 
আড়বার ও তামিলীয় সাধকগণের ভক্তিসঙ্গীতগুলি ভারতের পরবর্তী ভক্তি- 
সাহিত্য ও শ্রীরাধা-কৃষ্চেন্ অপাধিব প্রেমসাধনারীতিকে যথেষ্ট পরিমাণে 
প্রভাবিত ও প্রেরণাদীপ্ত কবেছিল। বিশেষক'রে পাঞ্চরাব্রসংহিতাগুলিতে 
উল্লিখিত ধরণ ও তত্বৈর ধারণা ফে বেশ প্রাচীন তা খণ্থেদের পুরুষসূক্ত ও 
শতপথব্রাহ্গণাদিতে নারায়ণোপাসন! ও সাত্বতকর্মাদির উল্লেখ প্রমাণ করে। 
মহাভারত, হরিবংশ, অহিবৃপ্প সংহিতা, ঈশ্বরসংহিতা, সাত্বতসংহিতা প্রভৃতিতে 
সাত্বতধর্ষের আলোচনা যথেষউ পবিমাণে দেখা যায়। ভাগবতপুরাণ, 
বিদুওপুরাঁণ, হরিবংশ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অপাধিব 
লীলার কথা বধিত আঙ্ে। ন্তর আর, জি. ভাগারকার তার 76 7০557- 
702972):072657% 072, 11607 2615850775 575467৮ এবং অধ্যাপক এস. 
কে, আয়াজার 72০71) 71858079 07 7/01517505857 075 ০54% 175056 গ্রন্থে 
আড়,ধাঁর, বু আল্বার ফুলশেখর-কৃত “মুকুন্দমালা” গ্রন্থ থেকে রাধা 
€ নাপ্রিক্ঠাই ), কৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রেমলীলার কথা ও কাহিনীয় উল্লেখ 
করেছেন যে, দক্ষিণ-ভারতে শত উত্তর-ভারতেও সেই ভক্তিতত্ব ও ভক্তি- 
সাধনার ষে প্রচলন ছিল তা শ্রীমন্তাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং গোঁড়ীয়- 
বৈষ্ণবশাস্ত্রে কথিত ভক্তিতত্ব ও ভাঁগবতসাধন! €থেকে যথেই পরিমাণে প্রান 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণকালে আড়.বারদের ভক্তিভাবের 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । ষ্টর সুরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত ভার 
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44 12751079 0 170/07% 17/19301%9 (৬০1, 111) গ্রন্থে আড়বার'-প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £হ ৬৬10 ঠডজাতে 95000105001 005 56 0009 070 00177 
10105 11060 101:02011761)06 ০1 2 1062. ৬/1)101) 201716560. 155 001117)17)2- 
0০ 11) 000০ 11৮63 2180. 11061590516 01 075 06৬০96663 01 006 0200152. 
501,0০0] 01 361)591) 210 06200012115 21) 006 1106 01 01021021792 *ঙ্ছ 1)? 
তাছাডা উত্তর-ভারতে শুধু কেন, সমগ্র ভারতে ওক্তিতত্বের মহাগ্রন্থ 
শ্রীযপ্তগবত যে পাঞ্চরাত্রসংহিত1 ও ব্রহ্ষবৈবর্তাদি প্রাচীন পুরাণগুলিতে 
বণিত ভাগবতধর্মের দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে স্বীকৃত । 
ডক্টর এফ. অটো শ্রেডার এ'সষ্পর্কে বিশেষভাবে অতিমত প্রকাশ করেছেন £ 
পঙ্ *1921101021205 501517105521005 00 19৮5 61360 23 98119 
25 0) 615 06170 0600:5 0171150% অর্থাৎ ্ীষ্টপূর্ ১ম শতকের * 
সমাজেও পাঞ্চরাত্রের ভাগবতধর্ম ও তত্ব বর্তমান ছিল! “পাঞ্চরাব্র”-সংহিতার 
নাম পাঁচটি “রাত্রঁ বা জ্ঞানবিভাগকে নিয়ে পার্থক ও সে পাঁচটি বাত্র 
হোল তত্ব, মুক্তিপ্রদ, ভক্তিপ্রদ, যৌগিক ও বৈশেষিক। ' “তত্ব অর্থে সৃষ্টি, 
মুক্তিপ্রদ' অর্থে পরমশাস্তি, “ভক্তিপ্রদ' অর্থে পরাভক্তি বা পরমা-শরদ্ধা, 
যৌগিক" অর্থে যৌগসাধনপদ্ধতি ও 'বৈশেষিক' অর্থে ইন্ড্রিয়ের বিষয় । 
পাঞ্চরাত্রের “রাত্র' শব তত্ত্ব ও সংহিতা নামের পর্যায়তুক্ত। দার্শনিক 
দৃ্টিক্ষেত্রে পাঁঞ্চরাত্র ভগবান বিষুর বা নারায়ণের পাঁচটি দিব্যবিকাশ_পর, 
ব্যহ, বিভব, অন্তর্যামী ও আরধা। পাঞ্চরাত্রে সংকর্ষণাদি ব্যহ বা দিব্য- 
প্রকাশাদ্দির উল্লেখ আছে। শ্রীভগবানে; পাচটি প্রকাশ বিষুণর দিব্য-এষণ! 
বা ইচ্ছা_যাকে পাঞ্চরাত্রসংহিতায় “সুদর্শন” নামে'অভিহিত করা হয়েছে। 
অধিকাংশ মনীষীর অভিমত যে, পাঞ্চরাত্রতত্বের সৃষটিক্ষেত্রে উত্তর-ভারত 
(০: 119015 ) এবং ক্রমে তার প্রসার হয় দক্ষিণ-ভাঁরত্কে (৭ 76 
3০০১ )। অবশ্য পাঞ্চরাত্রসংহিতার ও পাঞ্চরাত্রতত্বের স্থফি কা উত্তব 
ভারতের যেখানেই হোক, পাঞ্চরাত্র যে ঞ্াচীন ও শ্রীমন্তাগবত ও পরবর্তা 
গৌভীয়-বৈষ্ণবদর্শনগুলি যে পাঁঞ্চরাত্রের কানে বিশেষতাবে খণী এবিষয়ে 
কৌন মতদ্বৈত নাই। ৃ্‌ 

পরবর্তীকালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ষে রাধাকৃষ্ণতত্বের সঙ্গে গৌরাঙ্গ-মহা প্রভুর 
জীবনতত্ব সম্প্‌ ক্ত হয়ে বাঙগীর, ভক্তিতত্ব ও ভক্তিসাধন! যে একটি নৃতন 
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ভাবে ও আকারে পরিণত হয়েছিল তা! প্রাচীন বৈঞ্চবাঁচার্য শ্রীজীব গোস্বামী, 
সনাতন-গোস্বামী প্রভৃতির দার্শনিকতত্বের বিশ্লেষণভঙ্গী লক্ষ্য করলে সহজে 
অনুমান কর! যায়। তাছাড়া ষোড়শ শতকে ঠাকুর নরোত্তমদাস-প্রবতিত 
কীর্তনপদ্ধতির সঙ্গে “গৌরচক্দ্রিকা'-র প্রবর্তনও রাধাকৃষ্ণতত্ব ও গৌরাঙ্গতত্বের 
মধ্যে একটি অপরূপ এঁক্ের প্রতিষ্ঠা করেছিল । 
একথা ঠিক যে, বাঙলার পদাবলীকীর্ভন বিষেশভাবে খণী ঠাকুর 
নরোত্মদাসের কাছে, কেনন! বৃন্দাবন-অঞ্চল থেকে উত্তর-ভারতীয় অভিজাত 
বা ক্লযাসিকাল ঞগ্রবপদগানে শিক্ষালাভ ক'রে ষোড়শ শতকে খেতরীর 
মহোৎসবে সকল টবঞ্ণবাচার্যদের সম্মুখে যে পদাবলীকীর্তনের রূপ ও শৈলী 
প্রবর্তন করেন তা ভারতীয় সঙ্গীতসাধনায় ক্ষেত্রে একটি অভিনব দান। 
* গরাণহাটিপদ্ধতিতে বিলম্বিত লয়ে শুদ্ধরাগভিত্তিক, কীর্তনগান তখন বাঙলার 
গুণীসমাজের চিত্তকে আকর্ধণ করেছিল তার উল্লেখ পূর্বে করেছি। গরাণহাটি- 
পদ্ধতির পর প্রতিভার অবঙ্কানরূপে ক্রমশ মনোহরসাহি,রাণিহাটি (রেণেটি ), 
মন্দারিনী ও ঝাড়"্তী প্রভৃতি পদ্ধতিরও সৃষ্টি হয়েছিল | শোনা যায়, মেদিনী- 
পুরের অন্তবতী ঝাঁড়খণ্ড থেকে উদ্ভূত কীর্তনগীতরীতির প্রকাশ ও শৈলী ছিল 
একটু ভিন্ন রকমের । বিচিত্র ধার ব! পদ্ধতিকে নিয়ে পদাবলীকীর্তনের 
রূপ ও বিকাশ বাঙলাদেশের সমাজে সমাদর লাভ করেছিল বটে, কিন্তু 
তাদের মধ্যে বিভিন্নতা সূষ্টি হয়েছিল কেবল রূপে ও বিকাশে, নচেৎ 
সকলেরই প্রাণবন্ত ছিল রাধাকৃষ্জলীলাকাহিনী ও রাধাকৃষ্ততত্বের বূপায়ণ 
ও আস্বাদন। “গীতগৌবিন্দ'-পদ্বুগানের এঁতিহাসিক আলোচনায় দেখি 
যে, সমগ্র “গীতগোবিন্ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত এবং প্রতিটি সগ' ছিল শ্রীকৃষ্ণের 
বিভিন্ন লীলামাধুর্ষে পূর্ণ। অবশ্য শ্রীকষ্ণই ছিলেন সকল পদগানের নায়ক। 
ঠিক শ্রধরুণের রূপ ও প্রকৃতি লক্ষ্য করি আমরা বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তনের 
বিচিত্র *পদ-রচনায় ও শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়ক পালাগানগুলিতে | পদাবলী- 
কীর্তনের সকলগুলি পালাই গ্ীকৃষ্চ ও শ্রীরাধার অপাধিব লীলার সঙ্গে 
সম্প,ক্ত এবং তারা রস ও ভাবের অপূর্ব সঙ্গমক্ষেত্র । ষামীপাদ রূপ-গোস্বামী, 
কবি-কর্ণপুর, গীতাম্বরদাস ও অন্তান্য বৈষ্ব-তআালঙ্কারিকগণ-রচিত “উজ্জ্বল- 
নীলমণি', িক্তিরসান্ৃতসিদ্ধু', 'অলঙ.কারকৌন্ত,ভ', “রসমগ্জরী' প্রভৃতি রথ 
বিশেষভাবে পদগানগুলিতে, রস ও ভাবেক্৯ লীলায়িত বিচিত্র বিকাশের 
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পরিচয়ের কথ! উল্লেখ করেছেন । নায়ক-নায়িকাভেদের অপরূপ বূপায়ণের 
তুলনা নাই ! তাছাডা বিশেষভাবে কবি জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের 
পদগানগুলির অনুশীলন করলেই দেখা যায়, কেবলই টাকাকার পৃজারী- 
গোস্বামী ও রাণ। কুস্তাই পদগুলিতে রাগের, তালের, রসের ও ভাবের 
লীলায়িত বিকাশের কথা বলেন নি, অন্যান্য টীকা] ও ভাস্তকারগণও গীত- 
গোবিন্দের পদগুলিতে বস ও ভাব প্রভৃতির প্রসঙ্গ ব্যতীত বিচিত্র নাঁয়ক- 
নায়িকার সমাবেশ, ভেদ ও তাদের রসায়িত ভাবব্যঞ্জনাব কথা উল্লেখ 
করেছেন। একথাও সত্য যে, গীতগোবিন্দের পদগানে লীলায়িত যে 
সকল রস ও ভাবের সমাবেশ দেখি, তাদেরই নিঃসন্দেহে ও নিধিচারে 
গ্রহণ কর] হয়েছে প্দাবলীকীর্তনের লীলাসম্বলিত পালার পদগানগুলিতে। 
বিদগ্ধ বৈষ্ণব-গোস্বামীর] *কীর্তনের পদগানে শুরঙ্গাররসকেই প্রধান বা! মুখ্য: 
রস বলে গ্রহণ করেছেন, কেনন! শ্রীকৃষ্ণ উজ্জলবেশাত্মবক মহিমোজ্জল 
আঙ্কিরস শৃঙ্গাররসের প্রতিমূতি_-যদ্দিও অন্যান্ত' রসের উচ্ছুল বিকাশ তার 
মধ্যে দেখা যায়। ধৈষ্ণব-আচার্ধের] শরঙ্গাররসকে আবার বিপ্রলম্ত ও 
সম্ভোগ এই ছুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। বিপ্রলম্ত পুনরায় পূর্বরাগ, মান, 
প্রেমবিচিত্য ও প্রভাস, এবং সম্তোগরস সংক্ষিপ্ত-সম্তোগ, সংকীর্ণ-সম্ভোগ, 
সম্পন্ন-সম্তোগ ও সমৃদ্ধ-সম্তোগ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত । তাছাড়া রসসম্প-ক্ত 
ভাবের সমাবেশের সঙ্গে অভিসারিকা, বাসকসজ্জী, উৎকণ্ঠিত।, বিপ্রলস্তা, 
খণ্ডিতা, কলহস্তারিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, ও স্বাধীনভর্তৃক৷ প্রভৃতি নায়িকা- 
তাবেরও বিকাশ দেখা যায় কীর্তনের পাগানে। মোটকথা ৮৯*৮.৬৪ 
(চৌষট্ি) রসের ও বিচিত্র ভাবের সমাবেশ নিয়ে পদাবলীকীর্ভনগান 
বাঙলার রসলোলুপ বিদগ্ধ সমাজে প্রচলিত। শ্রীীয়-দিভীয়-পঞ্চম শতকে 
প্রাচীন নাট্যকারের সংখ্যা অনেক, তবে প্রপ্রিদ্ধ নাটাশান্ত্রের, র্টয়িতা 
মুনি ভরতের নামই উল্লেখযোগ্য । নাটাশান্ত্রে আটটি প্রধান* রসের 
এবং ভাব, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারি প্রীতি ভাবের পরিচয় আছে। 
নাট্যশীস্ত্রকার ভরত শ্ঙ্গাররসকেই প্রধান বা আদিরস বলেছেন এবং সেই 
শৃঙ্লাররস বিশ্বসূ্টির মূলকাক্ধণ। “একোহ্‌ং বহু স্তাম'--“আমি এক আছি, 
বহু হুব' এই সিসৃক্ষার্ূপ কাম, কামনা বা ইচ্ছাই উজ্জ্বল শুঙ্গাররস থেকে 
উদ্ভৃত। আচার্ধ অভিনবগুপ্ত ফিস্তৃতৃভাবে “অভিন্বভারতী” নামে নাট্যশান্ত্রের 
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ভান্ত রচনা করেছেন এবং সে ভাষ্যে নাট্যশাস্ত্রের ভাব ও রসবজ্কর বিস্তৃত 
পরিচয় দিয়েছেন। পরবতা বৈষ্ণবাচার্ষেরা নাট্যশাস্ত্কার ভরতের কাছে 
বিশেষভাবে খণী-_-যদিও তরতের পরবর্তাকালে বহু রসশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র- 
রচয়িতাদ্দের আবির্ভাব ঘটেছিল । 

বৈষ্ব-পদাবলীকীর্তনে পালাগানের অভিব্য।ক্তর পিছনেও 'গীত- 
গোবিন্দ'-পদগানের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে । তাছাড1 কীর্তন 
মাথুর, দান, রাস প্রভৃতি পালাগানের পিছনে দেখি গীতগোবিন্দের এ 
সম্পর্কে ধারণা__ | 

(কে) “বিহরতিগ্হরিরিহ সরস-বসন্তে' প্রভৃতি (৮ গীতগোবিন্দ ১২৮)) 

(খ) 'বন্দাবন-বিপিনে পরিসব-পরিগত যমুনাজল, প্রভৃতি (১1৩৪) 

(গ) “বাসরসে সহ নৃত্যপরা-হরিণা যুবতি: প্রশশংসে' প্রভৃতি (১18৫ )7 

(ঘ) “রন্দাবন-বিপিনে ললিতং বিতনোতু" প্রভৃতি (১18৭); 

(উ) “বিহরতি বনে বাধা সাধারণ প্রণয়ে হবো" প্রভৃতি (২1১০); 

(চ) “যুবতিষু বলতৃষে কৃষ্ণ বিহরিণী-_মাম্‌ বিনা? প্রভৃতি (২1১৯); 

(ছ) “গোবিঙ্গং ব্রজমুন্দরীগঞ্জবৃতং' প্রভৃতি (২1১৯) 

(জ) “ধীব-সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী, প্রভৃতি (৫1৯); 

(ঝ) হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব ম| বদ কৈতববাদম্‌” প্রভৃতি 


(৮২১) 
, (ঞ) 'প্মর-গরল-খগুনং মম শিবপি-মগুনং, দেহি পদপল্লবমুদারম্? 
প্রভৃতি (১০৯)। 


এ'ভাবে উদাহরণ দেওয়! ফেস্ট পারে যে, পদাবলীকীর্নের রাধাকৃষ্ণ- 
প্রেমলীলাসম্প্‌ক্ত পালাগানগুলি বৈষ্ণব-মহাজনের1 গীতগোবিন্দে বণিত 
শ্রীরাধ+কৃষ্ণের লীলাকা হিনট্ুকে অবলম্বন করে রটনা করেছিলেন। তাছাড। 
কীর্তনগ্ুনের দ্বাদশটি তত্ব-_যুগলরূপ, প্রকাশ এবং বিলাস ও রসায্থাদন, 
পারস্পরিক ভজনঃ ভক্ত ও ভূগুরলান) সাধা, সাধনা ও পূর্বরাগ, অনুরাগ, 
অভিসার, বাঁসকসজ্জা, মিলন ও রাধাকৃষ্ণচতত্ব গীতগোবিন্দপদগানেও 
পাওয়া যায়। পুনরায় “প্রোটা, মধ্যা ও মন্দা প্রেমের এই তিন অবস্থাও 
গীতগোবিমের ও পদাবলীকীর্তনের সাধারণ অঙ্গবিশেষ। সুতরাং খড় 
চণ্ডীদাস, বিদ্বাপতি, গণরাজ খ? রায় রামানন্্, মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, 
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বাসুদেব ঘোষ, রূপ গোস্বামী, বসু রামানন্দ, যহবনাথদাস, বংশীদাস, 
বলরামদাস প্রভৃতি বিদগ্ধ পদকর্তাগণ যে পদ্রাবলীকীর্তনের বিষয়বস্তযুক্ত 
অসংখ্য পদ রচন! করেছেন, সে সকল রচনার পিছনে গীতগোবিন্দের যে 
প্রেরণা ছিল একথ৷ অস্বীকার করা যায় না। 

প্রকৃতপক্ষে কবি জয়দেব যে শুঙ্গাররসাত্মক শ্রেষ্ঠ পদরচযিতাদের অন্যতম 
তা সর্বজনস্বীকৃত। তাছাড়| পদের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা শ্রীরাধা 
গীতগোবিন্দে যেভাবে অপাথিব ও অপরূপভাবে রূপায়িত, অনেকের অনুমান 
যে, কবি এ পরমনায়ক ও পরমনায়িকার রূপসজ্জার ধারণা লাভ করেছিলেন 
দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে সেন-রাজাদের মধ্যে প্রচলিত" বৈষ্ণব-ভক্তিসাধনার 
ভাব থেকে। তাছাডা ডক্টর হ্বশীলকুমার দে লিখিছেন £ %5০19৩ ৪৩ ০৫ 
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[17019 7 200. 1015 000/০01:059 0820 005 92109 15109 0116700961565, 
$/1)0 %/626 11) 2]] 10101021011165 ৬ 2191775525১ 216. 0650111060. 11) 116 
10507100010105 23 13907905-15515500595- 01051502105 150 00100 
1)05/5৬67) (026 006 ঠি50 2150. 006 00090 10000102100 11651215 150০010 
01 716-001)2100572, ৬ 2151)11015170 11) 1361754] 13 0106 70255101)2116 177102] 
[0০60 06 :.1858,0652,১ ৮/1)101) 100050119৬0 106010 (0 50106 ০1 
1109001120100 01 9001) 19007 73617211 19061705585 0106 51/78107851750- 
15740750101 250 00581091085 (07169, 200 ০0£ 015 1০970560011) 
০৪০৮ )৮। এর প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শুধুই ধু চণ্তীদাস নন, পরব 
বৈষ্ণবমহাজন-রচঘ্িতারা ষীর্তনের পদ বা পুদসাহিত্য. রচনা করেছেন 
গীতগোবিন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। তাছাড়া একথাও 'সত্য যে, 
বৈষ্ণবাচার্ধ জীব-গোস্বামীও গীতগোবিন্দেবুণিত রাধাকুষ্তত্বে অনুপ্রাণিত, 
হয়ে তার উজ্জলনীলমণি'-রসগ্রন্থে রাঁধা-প্রকরণে শ্রীরাধার রূপ, রস ও 
ভাবের মাধূর্ধ বর্ণনা করেছেন অপরূপভাবে। গীতগোবিন্দের সখী, গোপী 
ও€দৃতী প্রভৃতি চরিত্রও যেভাবে গীতগোবিন্বপদগানে রূপায়িত হয়েছে, 
ঠিক সেতাবেই রূপায়িত দেখি পরবর্তী পদাবলীকীর্তনে । 


গীতগোবিন্দপদ্গাঁন বাঙলার পদাবলীকার্তনের পটভূমিকা ২০৭ 


সুতরাং কৰি জয়দেব-রচিত “গীতগোবিন্দ* ও বৈষ্ণব-পদাবলীকীর্তন 
এই উভয়ের পদসমাবেশ ও পদলালিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করলে 
দেখ| যায় যে, দ্বাদশ শতকেব শেষার্ধে রচিত শুঙ্গাররসকাব্য গীতগোবিন্দ' 
বিশেষভাবে বৈষ্ণব-পদকর্তাগণ-রচিত পদবলীকীর্তনের সাহিত্য, সঙ্গীত ও 
ভাব-রূপায়ণকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁছাডা গীতগোবিনের 
পদগানের পটভূমিকাও যে রচিত হয়েছিল বৌদ্ধ-চর্ধীগীতির গায়নরীতি ও 
প্রকাশশৈলীব ভাব গ্রহণ ক'রে একথ| অস্বীকার করা যায় না। 


১ | 


| 


৩ | 


গু | 


৬। 


হি 
জর 


৭ | 


৮| 


৯৪ 


গ্রন্থুপজী (8101108792)5) 
স্বামী অভেদাননা £ 73179858৬20 03199) 00৪ 101৮176 1৬199326৩, 
৬০]$, [ 210 ]1 
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত-রত্বাকর, ১ম-৪র্থ 
ভাগ (নিউ দিলী সঙ্গীত-নাটক একাডেমীর সৌজন্যে প্রকাশিত )। 
শ্রীযতীন্দ্র বামানুজ £ সহত্র-পদাবলী (বলরাম-ধর্মসোপান থেকে 
প্রকাশিতশ 


মুনি ভরত £ 

(ক) নাট্যশান্ত্র (কাশী সংস্করণ ), 

(খ) পর (অভিনবগুপ্তের “অভিনবভারতী'-সহ, বরোদা- 
সংস্করণ 


(গ) এ (বাম্বাই সংস্করণ ), 

(ঘ) এ («শিয়াটিক সোসাইটী সংস্করণ ), 

ডে) ধ ইংরাজী অনুবাদ, ১ম ও ২য় ভাগ, ডক্টর মনো- 
মোহন ঘোষ-কৃত ইংরাজী অনুবাদ । 

শালর্দেব £ 

(ক) সঙ্গীত-রত্বাকর ( কাল্লনাথের টাকাসহ, বেক্কটেশ্বর সংস্করণ ), 

(খ) এ ১ম-৪র্থ ( থিয়োসফিক্যাল সোসাইটী, আডেয়ার 
ংস্করণ )| 

রাণা কু £ 

(ক্) সঙ্গীতরাজ, ১ম খণ্ড, ডঃ প্রেমলতা শর্ম।-সম্পাদিত (বারাণসী 
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত )। 

(খ) “বঁসিকপ্রিয়”-টুক্ত। (গীতগোবিন্দের )- বোম্বাই সংস্করণ । 

পণ্ডিত সোমনাথ £ রাগবিবোধ (থিয়োসফিক্যাল সোসাইটা, 

আডেয়ার সংস্করণ )। 


ঘনশ্যাম-নরহরি চক্রবর্তী £ 
(ক) “সঙ্গীতসারসংগ্রহ'১ 5016৩0০৮110) 081151) 117000905000% 


২১০ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


20070096065 170/ 9৬/21001 12191081081021002 (আরামকু্ 
বেদাস্ত মঠ, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত )। 

খে) গীতচক্দ্রোদয়--স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক সম্পাদিত (শ্রীরামকৃষ্ণ 
বেদান্ত মঠ, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত )। 

(গ) গৌরচরিত্রচিস্তামণি | 


৯। পার্ধদেব £ সঙীতসময়সাব (ব্রিবাদ্রম থেকে প্রকাশিত )। 


১০ | স্বামী প্রজ্ঞানানন্ £ 
কে) ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড (ভ্রীরামকৃষ্জ- 
বেদান্ত মঠ, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত )। 
(খ) রাগ ও রূপ,,১ম ও ২য় ভাগ (শ্রীবামকৃঞ্চ বেদাত্ত মঠ থেকে 
প্রকাশিত )। 
(গ) 417195015০1 1170121৬510, 7026] (00015251160 1000 
1২, 1, ৬৪081902190), 0510 002), 
(ঘ) 17151011051 106৬01012061,0 ৫ 10018. 109.0 (550901911 
5 01751905100. 47১205৬211-71027 01130106291), 
(উ) 17150921091 56005 01 [00120 1৬10510 (4১109817028 017515, 
[260191102.0025 92100002), 
চে) শ্রীহ্র্গ (শ্রীর'মঞ্ণ্চ বেদান্ত, মঠ থেকে প্রকাশিত )। 
১১ বলরামদাসের পদাবলী- ব্রহ্মচারী অমবচৈতন্-ম্পাদিত | 


১২। ডষ্টর সুকুমার সেন £ 
(ক) বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (১৩৪৭ )$ 
খে) চর্ধাগীতি-পদাৰলী (১৯৫১) 
(গ) 77190019 ০1702178512 18661560106 (08101352750 07 98151018 
4১02.06005, ৩%/ 1)01171), ৃ 
১৩। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় ঃ বঙ্গীয় শব্বকোষ (শান্তিনিকেতন, ১৩৫১ 
সাল )। 
১৪। সন্ধ্যাকর নন্দী £ রামচরিত (বঙ্গীয় সংস্কৃত-পরিষৎ, কলিকাতা )। 
১৫। গোবর্ধন আচার্য £ আর্ধাসপ্তসূতী ( বোশ্বাক্ )। 


লা 
1৫ 5944২ 


৬৬ | 


১৭ | 


১৮ | 


১৯ | 


২১ | 


২২. | 


২৩ | 


২৪ | 
২&। 


২৬ । 


গ্রন্থপন্তী ২১১ 


শ্রীধরদাস £ সহৃক্তিকর্ণা্বত (এশিয়াটিক সোসাইট-কর্তৃক 
প্রকাশিত )। 


সাতবাহনরাজ হাল ঃ “গাথাসপ্তশতী'-_ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাঁক- 

সম্পাদিত । 

ডক্টব শশিভুষণ দাশগুপ্ত £ 

(ক) (91090015 7২61101905 00108, (১ম, সংস্করণ) 0510865 00101- 
৬1510) 

খে) শ্রীবাধাব ব্রমবিকাশ-দর্শনে ও সাহিত্যে (এ. মুখাজী, 
কলিকাত। প্রকাশিত )। 

(গ) বৌদ্ধধর্ম ও চর্ধাগীতি (১২৭৬ সাল) 

অব্যাঁপক তাবাপদ মুখোপাধ্যাঘ £ 

(ক) চর্যাগীতি (বিশ্বভাবতী, ১৩৭২ )। 

(খ) বঙ্গ-সাতিষ্ছ্যব ইতিহাস, প্রাচীন পর্ব (১ম সংস্করণ )। 

ডষ্টব অসিতকুমাধ বন্দেোপাঞ)ায় £ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, 

১ম-__৩য় খণ্ড ( এ" মুখাজী-প্রকাশিত )। 

মণীন্দ্র মোহন বদু£ চর্ধাপদ ( কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় )। 

বি 96677012172,0) 0250 : 

(ক) 4£১101796091092109] 978565০11৬1 01101217085 (1921) 

(খ) 1170090000107) 0৩076 11০0607) 930001)1500 200 113 
110110/015 11) (7558. 

107. [621 01961010815 2 30001795 1715 11065 19000110৩, 

[713 0106 (055৪7 9880 0109006106৩ 00100198175, 

0:810005), 

শনীভূষঞ্জ দে : শ্রীবামকষ্ঝ (উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার )। 

হঠযোগপ্রদীপিকা (00159500716 256102106 1১০৬/০1 09 91. 

00107) ৬০০০), 

ডক্টর কল্যাণী মল্লিক £ নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও স্তাধন- 

প্রণালী ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- ১৯৫০ )। 


২১২ 


২৮। 


২৯ | 


৩১ । 
৩২। 


৩৩ | 


৩৬। 


পদাবিলীকীর্তনের ইতিহাস 


মঃমঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী £ 

(ক) বৌদ্ধগান ও দেহ! (১ম সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ )। 

(খ) অথ্বয়বজসংগ্রহঃ (মম: হরপ্রসাদ শাস্ত্ী-সম্পাদিত, বরোদা 

স্করণ )। 

(গ) 1০ ৬91575054০0 ( মঃমঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্ী-সম্পাদিত, 
0. 0, 0.১ ০ 201৬), 

ডক্টব বিনয়তোষ ভট্টাচার্য £ 

(কে) 4০ [10000000069 300010156 0506611507) (90০1৭), 

(খ) সাধনমালা, ১ম ও ২য় খণ্ড ( বরোদা-সংস্করণ )। 

ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : 

(ক) বাংল! সাহিত্যের কথা, ১ম খণ্ড, (ঢাকা, ১৯৫৩), 

খে) 738001715 11550109০08. (12002. 00101551515 91010163, 
৬০01. 75.]21), 1940). 

[07, 1১701)0017 (317217018 187£০1)1 80015520120 095 00 ৃ 

(0910965. 00015671519 1993১), 

[00121 17115601102] 001581051195 ৮০৮, 7৬ 1929. 

[00191) [71156911052] 00917050195 ৮০], [] 10০০, 1926. 

7105/2100*1310৬10 : 

(ক) 71060 131500ঠ ০৫705৭5 ০ 1, 

খে) 1067015) (0%0০19) 

101. 00787950078150 10558500521 40892 8170 103 1৬100 0- 

10061005 (1. [7০ 1৬010100798 017589, 1961), 

পণ্ডিত হরেকৃঞ্জ মুখোপাধ্যায় £ 

(ক) কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ (৩য় সংস্করণ ১৩৬২ ১, 

(খ) পদ্াবলী-পরিচয়'। 

নির্জলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় £ . মন-মধুকর (€ আনন্দধারা-প্রকাশন, 

কলিকাতা )। 


৩৭ |* 0. 9, 917015৩ : 815215050205 2100 [0 01090010063 (70012%5 


1988), 


গ্ন্থপঞ্জী ২১৩ 


৩৮ কবি কহ্লন £ রাজতরঙ্গিণী (0021151)71517515001) ৮015, 2 & 11, 
61060 107 24, 4. 91517, 01961) 7১0113760 07 8100119] 
13675981551 [0853১ [)0111), 

৩৯ | সেকশুভোদয়--০৭106010% 1). 90150012062 36775 

৪০ 1 4701)1727 19015%51 01086951502 800. 15 2১10720552 
(548050 105 ৬৪5806৮৪ 5250101)1002771016 985155580 1৮15075] 
1,1107215), 

৪১ 4191 10115100210901781121 51715001901 015331091 981791010 
11061900165 (20002) 1967), 

3২ | 17 9952] 15077027106 : 

(ক) নানা-নিবন্ধ (১ম সংস্করণ, ১৯৬০ ), 

(খ) 58079150 11661800101 (00 [1)0127 9000165১ [১831 2100 
116301)0, ৬০1, 75 1০4), 

(গ) 78119. 13150075006 ৬2151709852 0510) 200. 1০৮৪০ 
[100101. 17) 362)521, (0৮6 75758921005 1942), 

ঘে) [:5-015915058, ৬ 215 1 05065] (0510560), 

৪৩ নায়িকারতুমাল ০৭:৩৭ 1১ সতীশচন্দ্র রায়। 

8৪ শীতাম্বরদ[স £ রসমঞ্জঙ্দী (বজীয় সাহিত্য পবিষং, কলিকাত1 ), 

৪&  ভানৃদত্ত £ রসমঞ্জরীর পদ্যাহ্নববাদ € মডেল লাইব্রেরী, কলিকাতা, 
১৩২০ )। 

৪৬ গারতচন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী (বিশেষ ক'রে 'রসমঞ্রর' পদ্যানৃবাদ, 
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির )। 

৪৭ কর 'জতেন্দ্রনাথ বন্দোলাক্ষ্যায় ই পঞ্চোপাসনা (%. 1. 14911১০- 
ঢ020175255 025100008), 

৪৮ 101 13610052005 550158017015 2 25060210005 
9০9৫9 ০৫ 00৩ 8205 12150019 ০£ 0)5 ৬2151109852, 9০০65 (20৫ 
5010102), 

৪৯। 101 5. টৈ, 10828905 : & 55008501 1780120 10010900175 
৬০1 | (0602264১115 50 0০0১ 2932) . 
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পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


গোবিন্দাচার্য £ 

(ক) 0175 1015175 51500] 01 056 10155195-95105 (000৫. 
12175), 

(খ) 7176 13015 1,163 ০৫ 05০ 41৮23১ 1৬501%5, 

09071079010]: 917 90101200217 2, 4৯2582 1,6০60165 (1993) 

5 1, 4১521555721 1521051215601% 01 ৬2251710219 217 9০0001) 
[0018১ 02101009,. 

1. ০. ৮. 77100192 : 10121)9 01 076 £৯1৮2155 1,0170019, 
[810016] 2 ঠা 09901117907 075 29182109005 11012101601 
[17012 (05:09:10, 1926). 

101, 3. , 0086৮ 20156 01 0200198-৬ 21510202৬12 50 300527 
(15015055821 ৮০1. [1১1 1/-0)০6০, 1945). 

ডঃ বিমান বিহাবী মজুমাব £ ষোডশ-শতাব্দীব পদাবলী-সাহিত্য 
কলিকাত। ১৯৬১ )। 

নীল বতন মুখোপাধ্যায় 1. চু+।দসেব পদাবলী,*কলিকাত।। 

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিবাজ শ্রী-তন্মচবিতামৃত ( বঙ্গবাসী সত্্কবণ ) 
অধাপক শ্রীবিনয ঘোষ £ পশ্চিমবঙ্ষেব সংস্কৃতি (১৯৫৭ )| 
শ্রীঅমিয়বতন বন্দোপাধ্যায় £ বাকুভাব মন্দিব (১৩৭০ )। 
লীলাশুক-বিল্বমঙ্গল £ শ্ীকৃষ্ণকর্ণামৃত-__৭1657. 15 1075 10027 
7০1211 1৬1520107091 (জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬ ১1 

অধ্যাপুক হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত £ গিরিশপ্রতিভ], কলিকাত1। 

ডক্টর বাসস্তী চৌধুবী £ বাঙলাব বৈষ্ণব-সমাজ, সঙ্গীত ও সাহিতা 
(১৯৬৮ )। 

শ্ীব্রক্ষসংহিতা__শ্রীজীব-গোস্বামী-কৃত টাকাসহ, প্রকাশক -_ববীন্দ্রণাথ 
বন্য্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবন )। 

দামোদরগুপ্ত £ কুট্রনীমতকাবাম্ত ০0160 17/ 149801703700912 
চ90) (4৯312010 9০০15 01936175215 02810009), 

কবীন্দ্রসমুচ্চক্জ (সংগ্রহ-গ্রন্থ )- 701১1576007 451500505৫5 ০ ৃ 
73202519 081০002, 


৬৮ । 


৬৯ | 


৭৩ | 


৭১ | 
৭২ | 
৭৩ | 
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৫ | 
এ৬| 
৭৭ | 
৭৮ | 
৭৯ | 


৮১। 


৮২। 


৮৩ | 


৮৬ | 


গ্রন্থপঞজী ২১৫ 


শ্রীধরদাস £ সহৃক্তিকর্ণাত--০৫1/৩০ 05 7২80585180 915210705 

(3512010 9০90150 01807)58] 0210809), 

ভর্তৃহরি £ শুঙ্গারশাতক (8০27)97) 

অমরুশতক-_-6901150 107 107. 9. 7706 00101151750 11) এও, 

126১ 921091016 001165265 0:210902), 

আনন্ববর্ধণ £ ধ্বন্ালাক (বাংলা শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত 

সম্পাদিত )। 

ভট্টনাবায়ণ £ বেণীসংহাব (বোম্বাই )। 

কুন্তক £ বক্রোক্তিজীবিত (বোম্বাই )। 

সোমদেব সুরি £হ যশম্ভিলক (87100817917) 

বামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র : নাটাদপষ্থা (বোরাদা ঘংস্কবণ )। 

ভেজল কবি £ "বাধা-বিপ্রলন্ত . শুটক)। 

সাবদাতনয £ ভাবঞ্্রাশন ( ববোস্ছ! গাইকোয়াড সিরিজ )। 

সাগর নন্দী £ নাটকলক্ষ-,ক্তকোষ ফ্রেবান্বাই )। 

কবি জহলন £ সুক্তিমুক্তাবণী ( র্যা )1 

অহিবৃর্পসংহিতা ১ম ও ২য় ভাগ (00151151760 19 "11)6050117109] 

5001609১ 4১021 19155), 

সাত্বতসংহিত। (40১87 ০), 

কবি ধোয়ী £ পবনদূতম্‌ (কাব্যম )১-00101131)60 10 ৪21831506 

921)1652, 79811151820 09810002, 

গোপালভটু £ হুরিঙক্তিবিলাস “ বেস্কটেশ্বব পুস্তকালয়, বোম্বাই ) 

জীমত্টাগবতম্‌ 5০:00 ) পণ্ডিত পঞ্ধীনন তর্কবত্ব (বঙগবাসী 
ংস্কবণ )। 

স্যার আর. জি. ভাগারকব 10105 ড 51515772515) 2170 11170: 

[২51151093 95366073 (315902115 0285051 1২6552101) ১০০1০, 


৮০০৪), 


101 ঢু, 0000 910০০08184৮ 11700000150 00 79210017975 02- 
980011715 (071765010157081 20101151710 70755, 40981120155) 


২১৬ পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস 


৮৬| প্রীজীব গোস্বামী £ উজ্জ্বলনীলমশি, ৯০:৫৩ 1 হরিদাস দাস, 
নবদ্বীপ )। 

৮৭ মৎসোন্দ্রন।থ £ !কৌলজ্ঞাননির্য়' ( তন্্ব) কলিকাত|। 

৮৮ গুহাসমাজতন্ত্র (বৌদ্ধ )--ডঃ বিনয়তো'ষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, ( বরোদা 
সংস্কবণ )। 


